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বিশ্ববিভ্যাসংগ্রহথ 


.. বিস্তার বহু বিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগনাধন করিয়া! 


দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। 
কিন্তু বাংল! ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে 
অনায়ানে কেহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত 
হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ক্রটি, মানসিক সচেতনতার 
অভাব, বা অন্ত যে-কোনো! কারণেই হউক, আমরা! অনেকেই 
" স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ 
অপরিচিত। বিশেষ, যাহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন 
তাহাদের চিত্তানুশীলনের পথে বাধার অস্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় 
অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাহাদের 
নিকট রুদ্ধ। আর যাহারা ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই তাহারা 
ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়া বাংলা সাহিত্যও সরবাদীণ পূর্ণতা 
.. লাভ করিতে পারিতেছে না। 


যুগশিক্ষার সহিত সাধারপ-মনের যোগসাধন বতণ্ান যুগের একটি 

- প্রধান কতব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কতব্য পালনে পরান্মুখ 
হইলে.চলিবে নী। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিখভারভী এই 
দায়িত্ব গ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন। 


১৩৫০ সাল হইতে এষাবৎ বিশ্ববিস্ভাসংগ্রহের মোট ১১৫ খানি 
পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট আনা। পত্র 
লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে। 


_' বিশ্বিাসংগ্রহের পরিপূরক লোকশিক্ষ গর্থমালার পূর্ণ তালিকা 


মলাটে তৃতীয় পৃষ্ঠায় ভষ্টব্য। পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ 
প্রেরিত হুইবে । 
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মূল্য আট আনা 


প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন 
বিশ্বভারতী । ৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা 


মুদ্ৰক শ্রীগোপালচন্্র রায় 
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্ক স্‌ লিমিটেড । ৪৭ গণেশচন্দ আযাভিনিউ। কলিকাতা 


৩,১ 


নিবেদন 


এই পুপ্তিকায় রত্রবিজ্ঞানের হীরক-সন্বন্বীয় কথা সাধারণের উপযোগী 
করিয়া পরিবেশন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। আমার এই প্রচেষ্টায় 
বন্ধুবর শ্রীঅক্ষয়নাথ সেন ও শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস, এবং শ্রীমুক্তিক্মার 
আয়কাত, শ্রীঅমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীদিলীপকুমার সেনগুপ্ত বথেষ্ট 
সাহায্য করিয়াছেন। ইহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। 


সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ 
নট | শ্রীঅমিয়কুমার দত্ত 


যেসকল পদার্থ বিশেষভাবে মনোহর, স্থায়ী ও ছুশ্প্রাপ্য তাহারাই রত্ব 
হিসাবে আদূত হইয়া থাকে। মাঙ্থষের রুচির উপরও রত্বের আদর ও 
ব্যবহার নির্ভর করে। রত্র বলিতে আমরা হীরক, চুনি, নীলা, পান্না ও 
মুক্তাকেই বুঝি । ইহাদের মধ্যে মুক্তা জৈব পদার্থ। বাকী সব খনিজ 
মণিক  (03106781)| যেসকল পদার্থে মনোহারিতা, স্থায়িত্ব ও 
দুপ্াপ্যত৷ প্রভৃতি গুণাবলী অল্পমাত্রায় বিদ্যমান তাহাদিগকে উপরত্ব 
(Semiprecious stones) বলে, যেমন গোমেদ (Zir€০n, ভুলক্রমে 
Garnet নামেও চলে ), সৌগন্ধিক (351761), পোখরাজ বা পুষ্পরাগ 
(T০paz), বৈদূর্ব (01:5506:51) ইত্যাদি । যাবতীয় রত্রের মধ্যে 
হীরকের স্থান অদ্বিতীয় । 


ভৌত গুণ__ Physical properties 


হীরক সর্বপ্রকার পদার্থের মধ্যে কঠিনতম। সংস্কৃতে ইহার অন্ত 
নাম বজব। এই কথাটিতেও উহার কঠোরতার স্থচনা পাওয়! যায়। 
ইহার ইংরেজী নাম diamond | ইহা! আসিয়াছে গ্রীক adamas 
কথা হইতে । উহারও অর্থ কঠিন ও দুরভেন্চ। পুরাকালে লোকদের 
বিশ্বাস ছিল যে, ছাগরক্তে ন! ধুইয়া ইহাকে কাটা যার না। 

মণিকবিদ্যায় (Mineralogy) মণিকের কঠোরতা নির্ণয় করিবার 
জন্য কয়েকটি মান-নির্ণায়ক মণিক নির্বাচন করা হইয়াছে। জার্মান 
মণিকবিদ্‌ মৌজ (01১5) কতৃক প্রস্তাবিত দশটি মাপক মণিকের মধ্যে 
হীরককে কঠিনতম বলিয়া সর্বোচ্চ মান দশ দেওয়া হইয়াছে । হীরক ও 
অপর নয়টি মণিকের সাহায্যে অন্য মণিকের আপেক্ষিক কঠোরতা নির্ণয় 
করা হয়। অধুনা আবিষ্কৃত নর্বাইভ 0০:১৫) নামক পদার্থের 


২ ৰ হীরকের কথা 


কঠোরতা প্রায় হীরকের সমান-_ সামান্য কিছু কম। নর্বাইড (বোরন 
কার্বাইড-_ Boron carbide) একটি রাসায়নিক পদার্থ । 

হীরকের কঠোরতার তারতম্যের বিষয়ে কখনো কখনে| শোনা যায়। 
কেলাসিত (02555111550) হীরকের বিভিন্ন রূপের বিভিন্ন পার্শ্বে বিভিন্ন 
প্রকার কঠোরতা দেখা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া স্থান বিশেষের 
হীরকখণ্ডেরও কঠোরতা তারতম্যের সংবাদ পাওয়া যায় ।  বোনিও 
ও অস্ট্রেলিয়ার হীরকথণ্ডের কঠোরতা দক্ষিণ-আফ্রিকার হীরকের কঠোরতা! 
অপেক্ষা বেশি। দক্ষিণ-আফ্রিকার হীরকের বায়ুর সংস্পর্শে কঠোরতা 
বৃদ্ধির সংবাদ পাওয়া যায়। কখনো! কখনো! একই স্থানে প্রাপ্ত বিভিন্ন 
হীরকখণ্ডের কঠোরতার ইতর-বিশেষ পার্থক্যের কথা শোনা যায়। 
হীরকের কঠোরতার তারতম্য হীরকের কেলামনের বৈশিষ্ট্য কিনব 
হীরকের যমলতার (চ%100178) জন্য হইতে পারে। নৃতন স্থানের 
হীরক বিষয়ে ছুরভিসদ্ধির জন্যও মণিকারগণ এরূপ রটাইতে পারে । 

কঠোরতা-গুণের জন্যই রত্বরূপে ব্যতীত কাচ কাটিতে, কলকার- 
খানাতে ধাতুখণ্ড ও প্রকৃতিতে শিলা ছিদ্র বা বিদ্ধ করিতে (drilling), 
রত্বাদির ( বিশেষতঃ হীরকের ) মস্থণতা আনিতে, ঘর্ষকরূপে (abrasive) 
বৈদ্যুতিক বাল্বের (৮০1) জন্য সুন্ম তার প্রস্তুত করিতে হীরকের 
বহুল ব্যবহার দেখা যায়। রী 

প্রাচীন আনুর্বেদশান্্ে উষধরূপে হীরকের ব্যবহার দেখা বায়। 
আমূর্বেদ-মতে হীরক আয়ু, পুষ্টি, বল, বীর্ষ, বর্ণ ও মৌভাগ্য বৃদ্ধি করে 
“এবং ক্ষয় প্রভৃতি বছরোগ নাশ করে। তদ্যতীত হিন্দু জ্যোতিষশান্তে 
গ্রহদোষ শান্তির (বিশেষ করিয়া শুক্রগ্রহের) জন্য হীরক-ধারণের বিধি 
আছে। পাশ্চাত্য জ্যোতিব-মতে কাহারও এপ্রিল মাসে জন্ম হইলে 
তাহার পক্ষে হীরক ধারণ প্রশস্ত। কতকগুলি হীরকের পদ্মা! আর 


ভৌত গুণ ৩ 


কতকগুলির অপয়া হিসাবে প্ৰসিদ্ধি ও অপবাদ আছে। এইসকল 
বিশ্বাসের পক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ)া আজও পাওয়া! যায় নাই । 

রত্র হিসাবে হীরকের আদরের অন্ততম কারণ ইহার দ্যুতি (৪০7০) । 
প্রকৃতিজ অবস্থায় হীরকের তত দ্যুতি থাকে না। তখন হীরকখণ্ডকে 
অনেকটা গঁদের মত দেখায়। বত্ুখগুরূপে কাটিবার পর হীরকের 
সর্বজনপ্রির দ্যুতি বাহির হয়। দ্যুতি ও মনোহারিতা৷ বৃদ্ধির জন্যই বৃহৎ 
হীরকথণ্ডকে কাটিয়া! ছোট করা হইয়া থাকে । 

এক পদার্থ হইতে ভিন্ন পদার্থে গমনকালে আলোকরশ্মির সাধারণত 
মূলপথ হইতে বক্রীভবন বা প্রতিমরণ (5০£55০610) ঘটে । আমরা 
সূর্যের যে আলোক দেখিতে পাই উহাতে বেগুনী, ঘননীল, নীল, সবুজ, 
পীত, নার বা কমলা ও লাল এই সাতটি বর্ণের আলোকরশ্মি আছে । 
রামধন্ত উঠিলে অথবা ত্রিশিরা কাচখণ্ডের (01909) সাহায্যে এই বিভিন্ন 
বর্ণের রশ্মির অস্তিত্ব জানা যায়। এইসকল আলোকরশ্মির সকলের 
সমপরিমাণ বক্রীভবন হয় না, বিভিন্ন রশ্মির বিভিন্ন মাত্রার বক্ীভবন 
ঘটে । বক্রীভবনের পূর্বে ও পরে আলোকরশ্মির/ীবস্থান ইইতকটা 
অনুপাত বাহির করা হয়। ওঁ অন্ুপাতকে ্ সরা (refr clive 
index) ‘বলে । প্রতিসরাঙ্ক হইতে সাধারণভারেংআলোকরশির) 
ভবনের পরিমাণ জানা যায়। 

হীরকখণ্ডের মধ্যে আলোকরশ্মির বক্রীভবনের আঁধিক্যই হীরকের 
দ্যুতির কারণ (১নং চিত্র)। হীরকের প্রতিসরাঙ্ক লাল আলোকরশ্মির 
ক্ষেত্রে ২৪০২, পীত রশ্মির ক্ষেত্রে ২৪১৭, সবুজ রশ্মির ক্ষেত্রে ২৪২৭ 
এবং বেগুনী রশ্মির ক্ষেত্রে ২:৪৬৫। বেগুনী ও লাল রশ্মির প্রতিসরাক্কের 
পার্থক্য পদার্থের আলৌকরশ্মি বিচ্ছুরণ শক্তির (9152675107) মাপক । 
হীরকের ক্ষেত্রে উহ! '০৬৩। একমাত্র স্কীলেরাইট (32179165716) 


৪ হীরকের কথা 


নামক দন্তার মণিক ব্যতীত আর কোনো মণিকের এত অধিক বিচ্ছুরণ 
ক্ষমতা নাই। ইহারই জন্য হীরকখণ্ডে রামধনুর বর্ন বৈচিত্র্য (fire 
অথবা rainbow flash) দেখা যায়। 


চিত্র ১। হীরকথণ্ডের মধ্যে আলোকরশ্রির বক্রীভবন 

কঠোরতার ন্যায় হীরকের প্রতিপরাঙ্কও স্থান বিশেষে পৃথক হইতে 
দেখা যায়। পৃথিবীর মধ্যে ভারতীয় হীরকখণ্ডের প্রতিসরা্ক সর্বাধিক। 
এই জন্যই ভারতীয় হীরকের এত চমক ও আদর । 

তাপের পরিবর্তনে প্রতিসরাহ্বেরও পরিবর্তন হইতে পারে। 
ব্ণহীন ও স্বচ্ছ হীরকখণ্ড হইতে উৎকৃষ্ট রত বাহির হয়। এই জন্য এই 
শ্রেণীর হীরককে ফাস্ট” ওয়াটার (first water) অথবা ফাইনেস্ট ওয়াটার 
(finest water) হীরক বলা হয়। ঈষৎ গীত বা ঈষৎ পিঙ্গল বর্ণের 
হীরককে অফ কলার (০৫ colour) হীরক বলা হয়। রত্বের উপযোগী 
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হীরকথণ্ডের বর্ণ ঈষৎ নীল, সবুজ ও আরক্তও হইতে পারে। শেষোক্ত 
বর্ণের হীরক দুল্রাপ্য। রুষ্ণ ও ধূমর বর্ণের হীরকও পাওয়া যায়। 
সাধারণত বর্ণহীন হীরকথগুগুলিকে ক্ষুদ্রীকারে ও বর্ণবিশিষ্ট হীরকখণ্ড- 
গুলিকে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারে পাওয়া যায়। ঈষৎ পীত বর্ণের মধ্যেও 
পৃথিবীর কয়েকটি বিখ্যাত হীরক রত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। হীরকখণ্ডের 
পীত বর্ণের মাত্রাও কমবেশি হইতে পারে। প্রায় বর্ণহীন অথবা শ্বেত 
হইতে আগীত, গীত, ঘনগীত ও কমলালেবুর বর্ণ হীরকখণ্ডে দেখা 
যাইতে পারে। পির্থল শ্রেণীর হীরকখণ্ডের মধ্যেও বর্ণভেদ দেখা যায়। 
রক্তাভ পিঙ্গল, বেগুনী, পিল ও গোলাপী বর্ণের হীরকও পাওয়া যায়। 
পিন্ল শ্রেণীর হীরকের মূল্য কম। ধূসর ও কুক্চবর্ণের হীরক নিকষ্ট 
শ্রেণীর। ধূসর বর্ণের বোর্ট (Bort, Boart, Boort, ও Bortz বলা 
হয়) ও কৃষ্ণ বর্ণের কার্বনেডো (Carbonado ; Carbonও বলা হয়) 
রত্ররূপে ব্যবহৃত হয় না। বোর্ট শ্রেণীর হীরকখণ্ডের মধ্যে গ্রাফাইট 
(Graphite) নামক মণিকের আশ দেখিতে পাওয়া যায়। বোর্ট 
সহজেই ভাঙিয়| বায়। বোর্টের গাত্র অত্যন্ত বন্ধুর ও উহাতে সম্ভেদ 
(cleavage অর্থাৎ ভাঙিবার স্বাভাবিক প্রবণতা) অল্পমাত্রায় বিদ্যমান । 
কৃষ্ণ বর্ণের কার্বনেডো! অত্যন্ত শক্ত । এ কারণ কলকারখানায় ও শিলার 
ভেদ কার্ষে ইহার একমাত্র ব্যবহার হয়। রত্ব হিসাবে উহার ব্যবহার নাই। 
সমআয়তন হীরকখণ্ড (রত্ন) অপেক্ষা কার্বনেডো অপেক্ষাকৃত হালকা । 
কার্বনেডো অনেক সময় বৃহত্খণ্ডে পাওয়া যায়। বোট দক্ষিণ আফ্রিকাতে 
ও কার্বনেডো ব্রাজিলের বাহিয়া (Bahia) নামক স্থানে অধিক পাওয়া 
যায়। ব্রাজিলে বোটও পাওয়া যায়। 

হীরকখণ্ডের মধ্যে বহু সময় অন্য বহুবিধ মণিকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
অংশ প্রোথিত পাওয়া যায়। সাধারণত গ্রাফাইটের আশ ও তামড়ির 
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(Garnet) ক্ষুদ্র কণিকা এইরূপে হীরকখণ্ডের মধ্যে পাওয়া যায় । 
তাহা ছাড়া পাইরক্সিন (65০:676) জাতীয় মণিক ও ইলমেনাইট 
001997766), ক্রোমাইট (Chromite), হেমাটাইট (Hematite), 
গোম্দে (Zi€০n) প্রভৃতি মণিকের কণিকাও কখনো পাওয়া যায়। 
কেলাসন-বৈচিত্র্যে হীরকথণ্ডের মধ্যে হীরক-কণিকার অস্তিত্বও অজ্ঞাত 
নহে। মণিকার রত্ব কাটিবার সময় এইগুলিকে কঠিন গিট (knot) 


রূপে পাইয়া থাকে। কখনো কখনে। গ্রাফাইট প্রভৃতি মণিক হীরক- 
খণ্ডের উপর আবরণ রূপে বিদ্যমান থাকে। j 


হীরকের বর্ণভেদের কারণ সঠিক ভাবে আজও নির্ণাত হয় নাই। 
সম্ভবত ঈষৎ মাত্রায় ধাতব পদার্থ, অন্য পদার্থের কণিকা অথবা! 
অকেলাসিত অঙ্গারক (Non-crystallised carbon) কণিকাই হীর- 
কের বর্ণ বিভিন্নতার কারণ হইবে। বিছ্যুৎপ্রভাবে হীরকের কতকট। 
স্থায়ীভাবে বর্ণ পরিবর্তন করা সম্ভব হইয়াছে । বিশেষ ভাবে রেডিয়ম 
(Radium)-রশ্রি বিকিরণে রাখিলে হীরককে সবুজ বর্ণ ধারণ করিতে 
দেখা বায়। 

হীরক রঞ্জনরশ্মির (X Ray অথবা! Rontgen Iay) নিকট 
স্বচ্ছ। অতএব রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে ফটে! তুলিলে হীরকখণ্ডের কোনে| 
ফটো উঠিবে না। কাচ নিমিত নকল রত্বখণ্ড রঞ্জনরশ্মির নিকট স্বচ্ছ 
লহে। সুতরাং রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে এইসকলের ফটো লওয়া যাইতে 
পারে। এইরূপ পরীক্ষায় নকল রত্ব হইতে আসল হীরকথণ্ডকে চেনা 
বাইতে পারে। কুর্যকিরণে অথবা রেডিয়মরশ্মি-বিকিরণে কিছুক্ষণ রাখিয়া 
অন্ধকারে লইগা গেলে হীরকের অন্প্রভা (phosphorescence) 
দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ উহা! অন্ধকারে আলো! দান করিতে থাকে । 
অতি বেগুনী (Ultraviolet) আলোক, রঞনরশ্মি এবং বাযুশূণ্ 


ভৌত গুণ ৭ 


পাত্রে বিদ্যুৎপ্রভাৰ দ্বারাও হীরকের এইরূপ অঙ্তুপ্রভ! দেখা যায়। 
বিভিন্ন হীরকখণ্ডে বিভিন্ন মাত্রায় অনুপ্রভা দেখা যায়। অনুপ্রভার 


. সময় হীরকের কিছু বর্ণপার্থক্য দেখা যাইতে পারে। 


হীরক সমআয়তন জলের তুলনায় ৩৫২ গুণ ভারী। বিভিন্ন 
প্রকার হীরকের এই আপেক্ষিক গুরুত্বের (specific ravi) হাস- 
বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ হীরকের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩:৫২, 
কিন্তু এই আপেক্ষিক গুরুত্বের মান ৩'১৫ হইতে ৩৫৩ পর্যন্ত হইয়া 
থাকে। হীরকের গুরুত্ব মাপিবার জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার 
এককের (516) প্রচলন দেখা যায়। বিদেশে হীরকের ওজন 
ক্যারাটে (৫৭৭6) মাপা হয়। এক ক্যারাট='২০৫৩ গ্রাম-৩২ 
গ্রেন (ট্রয়); কিন্ত পূর্বে এক ক্যারাটের ওজন সর্বত্র সমান ছিল না। 
লণ্ডনে এক ক্যারাট-:২০৫৩ গ্রাম, কিন্তু আমস্টার্ডামে এক ক্যারাট = 
২০৫৭ গ্রাম ধরা হইত। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ১ 
ক্যারাট-:২০৫ গ্রাম মানিয়া লওয়া হয় । তখন এক ক্যারাটের কম 
ওজনকে ক্যারাটের ভগ্নাংশে (যেমন ২, ২১ , সঁডঃ তা, ভর ক্যারাট) 
প্রকাশ করা হইত। ১৯১৩ খুস্টাব্বের পর হইতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
এক ক্যারাটের ওজন '২০০০ গ্রাম বলিয়! স্বীকৃত হইয়াছে । ইহাকে 
মেট্রিক ক্যারাট বলা হয়। এক ক্যারাটের কম ওজনকে বর্তমানে 
ক্যারাটের দশমিকে প্রকাশ করা হয় (যেমন "১, ২, মেট্রিক ক্যারাট)। 
ক্যারাটের শতাংশকে পয়েন্ট (9০100) বলা হয় ।“এক মেটি.ক ক্যারাট = 
৩১ গ্রেন (ট্রয়)। প্রথমাবস্থায় পৃথিবীর বৃহত্তম হীরকথণ্ড কুলিনানের 
(00111007) ওজন ছিল প্রায় ১৯ পাউণ্ড । ক্যারাট ছাড়া হীরককে 
এস (gramme), গ্রেন (8810) ও পেনিওয়েট (১6777061810 
0৯0) ওজনেও কখনো। কখনো! মাপ! হয় । ১ পেনিওয়েট (ট্রয় )= 
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২৪ গ্রেন (ট্রয় )-১৫৬ গ্রাম। ভারতবর্ষে রত্রাদি রতি ও মাষাতে 
মাপা হয়। এক রতি-__ এক কুঁচফলের প্রায় সমান ওজন । স্বর্ণকারের 
দোকানে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানভেদে আট, দশ ও বারো 
মাষায় এক রতি ধরা হয়। এক রতি বিলাতী মাপে ১৮ গ্রেন (ট্রয়) 
ধরা হয়। মোগল যুগে মিল নামে এক প্রকার মাপক স্বীকৃত ছিল। 
এক মিল চল্লিশ রতির সমান । 

রত্বের উপযোগী হীরকের মধ্যে স্বচ্ছ নীলাভ হীরক সর্বাপেক্ষা 
মূল্যবান, তাহার পর স্বচ্ছ বর্ণহীন হীরকের স্থান, তদনত্তর গীতীভ 
হীরকের সম্মান, বাদামী বর্ণের হীরকের আদর সবশেষে । উপস্থিত 
উদ হীরকের মূল্য প্রায় পাচ শত টাকা রতি। ক্রমবর্ধমান দুপ্রাপ্যতার 
জন্য হীরকের মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। 

হীরক তাপ-পরিবাহক, সেজন্য স্পর্শে সাধারণত ইহাকে শীতল 
বলিয়া! মনে হয়। তবে বামুমগ্ুলের তাপমাত্রা দৈহিক তাপমাত্রার 
অধিক হইলে হীরকখণ্ডকে উষ্ণ বলিয়া মনে হইবে । আমাদের দেশে 
এইরূপ অবস্থা একমাত্র গ্রীষ্মে কয়েকদিনের জন্য হইতে পারে । শীত- 
প্রধান দেশে এইরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। হঠাৎ তাপ দিলে 
অথবা হঠাৎ ঠাণ্ডা করিলে হীরকখণ্ড ফাটিয়া যায় না। রত্ন হীরকের 
গাত্র স্পর্শে মস্থণ ও তৈলাক্ত বোধ হয়। হীরকের বিছ্যুৎ-পরিবহন 
ক্ষমতা বিশেষ নাই। ঘর্ষণ দ্বারা ইহাতে ধনবিদ্যুৎ (positive 
electricity) উৎপন্ন হয়। হীরক ভঙ্গুর। ইহার ভঙ্গ (fracture) 
শাঞ্খিক (০০০০7301461) অর্থাৎ শঙ্ের আবরণীর অংশ অথবা পরকলার 
(1575) মত অংশে ইহা ভাঙিয়! থাকে। 
কেলাসনের ধরন-__- Mode of crystallisation 

হীরক সমমাত্র পদ্ধতিতে (cubic 355০0) কেলাপিত হয়। 


কেলাসনের ধরন Eo) 


সমমাত্র পদ্ধতির যাবতীয় কেলাসের (555651) বৈশিষ্ট্য এই যে, 
তাহাদের তিনটি সর্বসম অক্ষ ৫:13) থাকে এবং এ অক্ষগুলি পরস্পরের 
সহিত সমকোণ (18175 90616) উৎপন্ন করে। ২, ৩ ও ৪নং চিত্রের 
কেলাসের মধ্যে বিন্দুর দ্বারা এই অক্গগুলিকে দেখানো হইয়াছে। 
সাধারণ লবণের দানা, চিনির দানা, ফটকিরির দানা, স্কটিক প্রভৃতি পদার্থ 


চিত্র২। ঘনক (cube) 


সমমীত্র পদ্ধতির কেলাস। কাগজপত্র চাপা দেওয়ার জন্য টেবিলের 
উপর যে ছয় পাশ্বযুক্ত ঘনক (০৪১০) ব্যবহার করা হয় (২নং চিত্র) 
__ উহাও সমমাত্র পদ্ধতির কেলাসের একটি রূপ, যদিও উহা! কৃত্রিম 
রাসায়নিক উপায়ে কীচ-নিমিত মাত্র। অষ্টতলক (octahedron) 
হীরক কেলাসের স্বাভাবিক রূপ (৩নং চিত্র)। এইরূপেই প্রকৃতিতে 
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আমরা হীরকথণ্ডকে পাইয়া থাকি । তদ্যতীত দ্বাদশ পাশ্ব ক (0০০০৪- 
1500) রূপেও হীরক কখনো কখনে। পাওয়া 'যায়। (৪নং চিত্র) 
উপরোক্ত রূপগুলির একাধিক সংযুক্তরূপেও হীরকখণ্ডকে পাওয়া যায়। 
যমক (৮17) রূপেও দুইটি হীরক কেলাসকে পবম্পরকে ছেদ করিয়া 
বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুত্র কণিকা হইতে প্রায় ১৬ 


চিত্র ৩। অষ্টতলক (octahedron) 


পাউগ্ডের হীরক কেলাম পাওয়া গিয়াছে। কখনো কখনো হীরক 
কেলাসের গাত্রে ত্রিকোণীকার গর্ত পাওয়া যায়। 

স্বাভাবিক অষ্টতলক রূপের পাশ্ব গুলির সমান্তরালে হীরকের উৎকৃষ্ট 
সম্ভেদ (০1598) পাওয়া যায়। অন্তান্তরূপের পাশ্বের সমান্তরালেও 
‘সম্ভেদ পাওয়া যায়। হীরকখণ্ডকে কাটিবার সময় এই সম্ভেদতলের 
সাহায্য লওয়া হয়। উহাতে অল্লায়াসে ও বত্রখণ্ডের বিনা ক্ষতিতে 
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হীরককে কাটিতে পারা যার। নানাবিধ যন্ত্রের সাহায্যে বহুবিধরূপে 
হীরকখণ্ডকে কাটিয়| রত্বুকে বাহির কর! হয়। হীরককে হীরকখণ্ডের 
দ্বারাই কাটা ও পালিশ কর] হয়। এই কার্ষে হীরকখণ্ডের অর্ধেকের 
বেশি অংশ বাদ যায়। একমাত্র যন্ধার (J০nke£) নামক হীরক- 
খণ্ডকে প্রথমবার কাটিবার সময় শতকরা ৫১ ভাগ পাওয়! গিয়াছিল। 


চিত্র ৪। দ্বাদশপার্বক (dodecahedron) 


তবে হীরকের বাদ দেওয়া অংশ ঘর্ধণাদির কার্ষে ব্যবহার করা! হয় 
বলিয়| একেবারে নষ্ট হয় না। 

পুরাকালে হীরক কাটিবার পদ্ধতি জানা ছিল না, তখন যে 
স্বাভাবিকরূপে হীরকখণ্ডকে পাওয়া যাইত সেইরূপেই উহাকে ব্যবহার 
করা হইত। পরে যখন দেখা গেল বে, হীরকথগ্ডকে কাটিয়া পালিশ 
করিলে উহার দীপ্তি বিশেষভাবে বুদ্ধি পায় তখন হইতেই বড় বড় 
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হীরকথণগ্ডকে কাটিয়া উহ! হইতে ছোট কিন্তু অধিক মনোহর বত্র বাহির 
কর হইতে লীগিল। হীরক কাঁটিবার কার্য ভারতে নবম শতাব্দীতে 
এবং ইউরোপে পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইউরোপে 
১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়ামের ক্রগ্রেসের (485) অধিবাসী লুই দ্য 
বার্কোয়েন (Louis de Berquen) সর্বপ্রথম হীরক কাটিবার ও 
পালিশ করিবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। সম্ভবত ইউরোপে ইটালীর 
ভেনিসে ও ফ্রান্সে পঞ্চদশ শতাব্দীর কিছু পূর্ব হইতেই হীরক কাটা 
আরস্ত হইয়াছিল। আজকাল ভারতে তত হীরক পাওয়া যায় ন! বলিয়া 
হীরক কাঁটিবার কার্ধাদি ভারতে তত আর হয় না। তবুও দিল্লী জয়পুর 
প্রভৃতি স্থানে কিছু কিছু হীরক কাটা হইয়া থাকে। ইহার ভজন্ত 
বেলজিয়মের অ্যাটটোয়ার্প, হল্যাণ্ডের আমন্টার্ডাম ও জার্মানীর হানো ও 
ওডেনওয়ান্ড অধিক বিখ্যাত । এইমকল স্থান ব্যতীত ইটালীর জেনোয়! 
ও রোম, স্থইজারল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউন ও জোহানেসবার্গ 
বোনিও, প্যালেন্টাইন, কিউবা, ব্রাজিল ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 
নিউ ইয়র্ক হীরক কাটিবার জন্য বিখ্যাত। 

প্রথমে হীরকখণ্ডকে কাটিয়া তাহার খুঁত বাদ দেওয়! হয়। অতঃপর 
ধীরে ধীরে যন্ত্রের সাহায্যে কাটিয়া রত্বখণ্ডকে বিভিন্ন আকার দেওয়া হয়। 
এইরূপে স্বাভাবিক কেলাসিতরূপ হইতে একে একে বহুপার্শ-বিশিষ্ট 
রত্বখণ্ড কটিয়া বাহির করা হয়। আজকাল হীরকের সাধারণ কাটিবার 
ধরনকে ব্রিলিয়ান্ট কাট (brilliant ০36). বলে। ইহাতে হীরক 
কেলামের অষ্টতলকের উপরের পিরামিডের অংশ (ইহাকে crown 
বলা হয়) হইতে অধিক ও নীচের পিরামিডের অংশ (ইহাকে pavilion 
বলা হয়) হইতে অল্প কাটিয়া বাদ দেওয়া হয়। কাটিবার পর উপরের 
ক্রাউন হইতে যে চ্যাপ্টা পার্থ পাওয়া যায় তাহাকে টেব্ল্‌ পল্‌ (চা 
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18০৪6) বলা হয়। অনুরূপ নীচের প্যাভিলিয়ন হইতে যে পার্শ্ব পাওয়া 
যায় তাহাকে কিউলেট (০৪15) বলে। কাঁটিবার মাপ নিদিষ্ট আছে। 
আলোকরশ্মির যাহাতে রত্ুখণ্ডের মধ্যে প্রতিফলন (internal 
reflection) ঘটে সেইরূপভাবে উহাকে কাটা হয় | ১নং চিত্রে 
আলোকরশ্মির গতিপথ লক্ষ্য করিলে ইহা! বোঝা যাইবে। ইহাতে 
রত্বখণ্ডের দীপ্তি বৃদ্ধি পায়। খুব সম্ভব এই ত্রিলিয়াণ্ট কাট পদ্ধতির 
হীরকখণ্ডই আমাদের দেশে “কমল হীরক” নামে বাজারে বিক্রীত হয়, 
কেননা পন্মের আকারের সহিত ত্রিলিগাণ্ট কাট হীরকখণ্ডের সাদৃশ্য দেখা 
যায়। অনুরূপ ‘পলকী হীরক’ নামে বাজারে হীরকের চাকলা বিক্রীত 
হয়। অপেক্ষারুত ক্ষুদ্রীকারের বলিয়া পলকী হীরকের বর্ণচ্ছটা কম ও 
সেজন্য মূল্যও বেশি নহে। মূল হীরকরত্ব কাটিবার পর বাদ দেওয়া অংশ 
হইতে পলকী হীরক বাহির করা হয়। 

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রিলিয়াণ্ট কাট সর্বপ্রথম প্রবর্তন 
করেন ভিনিসীয় মণিকার পেরুজি (০7251) | প্রথম অবস্থায়. 
(উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত) ব্রিলিয়াণ্ট কাটের নাম ছিল ওল্ড মাইন 
কাট (014 Mine 080) ইহাতে মূল রত্ুথণ্ডের যত কম বাদ 
দেওয়া সম্ভব তাহারই চেষ্টা করা হইত। পরবর্তীকালে দীপ্তির উপর 
প্রধানত লক্ষ্য দেওয়ায় পুরাতন কাটিবার পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন করা 
হয়। আধুনিক ব্রিলিয়াণ্ট কাট পদ্ধতির কয়েকটি প্রকারভেদ দেখা যায়। 
(৫নং চিত্র)। পতুগীজ কাটে (Portugese CU) রত্রের মধ্যবর্তী 
মেখলার উভয় পার্শ্বে ছুইসারি বশ্বাসের (05159) চতুদ্ষোণ ও 
তিনপারি ত্রিভুজাকার পার্শ্ব কাটা হয়। ট্রাপ ব্রিলিয়াণ্ট কাটে (Trap 
Brilliant Cut) বিয়ালিশটি পার্থ, লিসবন কাটে (Lisbon Cut) 
চুয়ীত্তরটি পার্শ্ব । বিংশ শতাব্দী ব্রিলিয়ান্ট কাটে (Twentieth 

২ 
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Century Brilliant Cut) আশি অথবা অষ্টাশিটি পাৰ্শ্ব, মাণ্টি 
ফেসেট কাটে (১৫৩1৮ Facet 0৬০) একশো! চারটি পার্শ্ব কাটিয়া বাহির 
করা হয়। কাটিবার পর বত্রথণ্ড গোলাকার, আয়তাকার, ডিম্বাকার, 
ত্রিভুজ্জাকার, উপবৃত্বাকার প্রভৃতি বিভিন্ন আকারের হইতে পারে । 

১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে ভিনিসীয় মণিকার বধিস (97115) কর্তৃক 
প্রচলিত রোজ কাট (1২95০ CU) পদ্ধতি এখন আর তত চলে না। 
উহাতে একটি অনুভূমিক (05০51597681) নিম্ন পার্খ থাকে: এবং 


চিত্র ৫। ত্রিলিয়াণ্ট-কাট পদ্ধতিতে কাটা হীরকখণ্ 


উপরের দিকে বারো, চব্বিশ অথবা বত্রিশটি পার্শ্ব থাকে । এইরূপে 
কাটা রত্র দেখিতে অনেকটা অর্ধগোলাকার। বিখ্যাত ভারতীয় 
হীরকরত্ব গ্রেট মোগল এইরূপে কাট! হইয়াছিল। আজকাল একমাত্র 
অতি ক্ষুদ্র হীরকখণ্ডই এই পদ্ধতিতে কখনো কখনো! কাটা হয়। 

কখনো কখনো! পাতিলা দুই ব| তিন টুকর৷ হীরককে আঠাল প্রলেপে 


রাসায়নিক গুণ ১৫ 


(adhesive Paste) জুড়িয়া এক বৃহত্তর রত্ব করা হ্য়। এইরূপে 
হীরকের ডাবলেট (৫05116) অথবা টিপলেট (triplet) তৈয়ারি 
করা হয়। যে তরল পদার্থের প্রতি সরাহ্ক হীরকের প্রতি সরাঙ্কের সমান 
সেইরূপ পদার্থে এই শ্রেণীর রত্রকে রাখিলে মধ্যবর্তী সংযোগকারী 
প্রলেপের স্তর স্পষ্ট হইয়া উঠে। সাধারণত এইসকল আঠাল পদার্থ 
স্থরাসার (৪1০0০1) জাতীয় রাসায়নিক পদার্থে দ্রবণীয়। স্থতরাং 
এই দ্রবণে রাখিলে ডাবলেট অথবা টিপলেটের বত্রখণ্ডগুলি পৃথক হইয়া 
পড়িতে পাবে । 


রাসায়নিক গুণ Chemical properties 


বিশুদ্ধ অঙ্গারক হীরকের রাসায়নিক উপাদান। প্রধানত কয়লারও 
এই একই উপাদান, তবে কয়লার অঙ্গারক অকেলাসিত (0০7- 
crystallised) JS অবিশুদ্ধ। কোনে| কোনো শিলার মণিক-পদার্থে 
যে অঙ্গারক থাকে উহ্‌ কখনে! কখনো ভূ-আলোড়নে অথবা অন্য কোনো 
প্রাকৃতিক উপায়ে অত্যধিক চাপ ও তাপের প্রভাবে কেলাসিত অবস্থায় 
রূপান্তরিত হয়। তখন হীরকের উৎপত্তি হইয়া থাকে। 

অঙ্গারককে উত্তাপে দগ্ধ করিলে কার্বন-ডাইঅক্সাইভ (Garon 
4195136) গ্যাস পাওয়া যায়। হীরককেও দগ্ধ করিলে: গয়া গচ 
পাওয়া যায়। হীরকের এই পরিবর্তনের জন্য অক্সিজেন পরিবেশে ৮৫০: E 
ডিগ্রি সেন্টিগ্ৰেড (৫en6i৪৮৭de) তাপমাত্রার প্রয়োজন। অক্সিজেনের 
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পরিমাণ কম হইলে আরও অধিক তাপের প্রয়োজন । বায়ুর সংস্পর্শ 
ভিন্ন ১৯০০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় উত্তাপ দিলে হীরক গ্রাফাইটে পরিবতিত 
হয়। হীরককে দগ্ধ করিলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, কিন্ত কার্বনেডো 
জাতীয় কৃষ্ণ হীরককে: দগ্ধ করিলে কিঞ্চিৎ ভস্ম পাঁওয়া যায়। তাপ 


১৬ হীরকের কথা 


দ্বারা হীরককে গলানো সম্ভব হয় নাই । হীরক কোনো! আযাসিডে দ্রবণীয় 
নহে কিন্তু পটাশিয়াম বাইক্রৌমেট (Potassium 0101301096) ও 
সালফিউরিক আযাপিডের (Sulphuric acid) সাহায্যে হীরক কার্বন- 
ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে। ক্ষার (81081) পদার্থের হীরকের উপর 
কোনো প্রতিক্রিয়া নাই। 

হীরকের বিষাক্ত পদার্থ হিসাবে যে প্রবাদ চলিত উহ! একেবারেই 
অসত্য । 

হীরককে সাধারণত মূল উৎপাদক শিলায় পাওয়া যায় না। অনেক 
ক্ষেত্রেই হীরকখণ্ডকে নদীতীরে উপল ও বালুকণার সহিত মিশ্রিত 
অবস্থায় পাওয়া যায়। এই অবস্থায় হীরককে পোখরাজ (10792), 
মৌগদ্ধিক (90০1), গোমেদ (Zircon), তামড়ি (Garnet), 
টুরমেলিন (Tourmaline), ম্যাগনেটাইট (Magnetite) রুটাইল 
(২৩16) প্রভৃতি মণিক ও স্বর্ণ এবং প্লাটিনাম (Platinum) 
প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুর সহিত একত্রে পাওয়া যায়। কখনো কখনো 
পূর্বতন উপল ও বালুকণার ছারা সৃষ্ট কংগ্রোমারেট (Conglomerate) 
নামক শিলায় হীরককে প্রোথিত অবস্থায় পাওয়া যায়। ভারতের 
অধিকাংশ হীরকই এই জাতীয় শিলায় পাওয়া গিয়াছে। হীরকের মূল 
উৎপত্তি আগ্নেয় শিলায় হইয়| থাকে। বত্রধর শিলা যখন প্রাকৃতিক 
শক্তির প্রভাবে বিচুর্ণ ও বিজীর্ণ হইয়া যায় তখন হীরক মূল শিলা হইতে 
পৃথক হইয়া যায় ও নদী বা জলস্ৰোতে অন্যত্র বাহিত হইয়া থাকে। 
আগ্নেয়গিরির নলের (৬০1০৪71০919) শিলায় অনেক সময় হীরক- 
খণ্ড পাওয়া যায়। দক্ষিণ-আফ্রিকার হীরকের খনিতে হীরকের এই 
প্রকার অন্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-আফ্রিকার খনিগুলির 
বত্বধর শিলার নাম কিছবার্লাইট (310967116)। এ শিলা ভূ-পুষ্ঠের 
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নিম্নের সুগভীর অঞ্চল হইতে উদগীর্ণ হইয়াছিল। উপরের দিকে উহা 
বায়ুমণ্ডলের প্রতিক্রিয়ায় কতকটা পরিবর্তিত হইয়া প্রথমে “নীলমৃত্তিকা’ 
(Blue Ground) ও আরও উপরে ভূ-পৃষ্টের নিকট ‘পীত মৃত্তিকা? 
(Yellow Ground) এর সৃষ্টি করিয়াছে। এই উভয়বিধ মৃত্তিকায় 
ও নদীর পললে হীরকখণ্ড পাওয়া যায়। বর্তমানে গর্ত করিয়া নীল 
মুত্তিকার কাজ চলিতেছে । কিন্বালি খনির গভীরতা! ৩৬০০ ফুটের 
অধিক পৌছিয়াছে। শিলার যে পরিবেশে হীরকের কেলাসন ঘটে 
উহা গ্যাসের প্রভাবে অনেকটা নমনীয় হইয়। পড়ে। অতঃপর ধীরে 
ধীরে শিলা-মধ্যস্থ জৈব পদার্থের অন্দারকের কেলামন ঘটিয়া থাকে । 
উহাতে হীরকথণ্ডের উৎপত্তি হয়। উক্কাপিণ্ড ও কয়েক প্রকার 
ইস্পাতের মধ্যে হীরকের অস্তিত্ব পাওয়| গিয়াছে । 

অধিক মূল্য ও চাহিদার জন্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সংশ্লিষ্ট 
অথবা ঘটিত (3১০.৫১০৫1০) হীরক প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। 
১৮৮০ খৃন্টাব্দে হ্যানে (85025) নামক একজন রসায়নবিদ্‌ কয়েকটি 
শ্লিষ্ট হীরক-কণিক| ব্রিটিশ মিউজিয়মে পাঠান।  ব্যানিজ্টার 
(Bannister) ও লন্সডেল (Lonsdale) পরে এইগুলিকে প্রকৃত 
হীরক-কণিকা বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৮৯৩ খুষ্টান্দে ফরাপী বৈজ্ঞানিক 
হেনরি ম্যয়সা (Henri Moi55an) চিনি হইতে উৎপন্ন বিশুদ্ধ 
অন্গারককে গলিত লোহার সহিত ৪০০০ ডিগ্রি সেট্টিগ্রেড তাপমাত্রায় 
মেলান। এই অবস্থায় গলিত লোহার সহিত কিছু পরিমাণ অঙ্কারক 
মিলিয়া যায়। তারপর এ গলিত ভ্রবণকে জলে ফেলিয়া সহসা ঠাণ্ডা করা 
হয়। উহার ফলে উদ্ভৃত অত্যধিক চাপের প্রভাবে লোহার মিশ্রিত 
অঙ্গারক কেলাসিত হইয়! হীরক-কণিকার স্থষ্টি করে। অতঃপর এই 
লোহাকে হাইড্রোক্লোরিক আযালিড (Hydrochloric acid) ও নাইটি ক 
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আযাসিড (155০ ৪০) ছ্বার। বিজীর্ণ করা হয় । পরিশেষে যে পদার্থ 
পাওয়া যায় তাহাতে গ্রাফাইট, রুষ্কবর্ণের হীরক ও কয়েকটি স্বচ্ছ উজ্জল 
কণিকা পাওয়া যায়। ম্যর়সা এই উজ্জল কণিকাগুলিকে হীরক-কণিকা 
মনে করিয়াছিলেন । অনেকে গুলিকে সিলিকন কীর্বাইড (Silicon 
carbride) নামক এক প্রকার রাপীয়নিক পদার্থ বলিয়া মনে করেন। 
১৯০৬ খৃস্টাব্দে নোবল্‌ (Sir Andrew Noble) ও ক্রুন্ম (Sir 
William Crookes) বিস্ফোরক পদার্থের পরীক্ষায় হীরক-প্রস্তুতির 
সম্ভাবনা দেখিতে পান। ইস্পাতের চোডায় কর্ডাইট (Cordite) 
নামক বিস্ফোরক পদার্থে অঙ্গারকের অংশ বৃদ্ধি করিয়৷ উহার বিস্ফোরণ 
ঘটানো হয়। উহাতে চোঙার মধ্যে তাপমাত্রা ৫১০০” ডিগ্রি সেটিগ্রেড 
ও চাপমাত্র! প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে পঞ্চাশ টন পর্যন্ত পৌছায়। এই অত্যধিক 
তাপ ও চাপের প্রভাবে অঙ্গারককে হীরকের ন্যায় উজ্জল কণিকায় 
কেলাদিত হইতে দেখা যায়। এইরূপে প্রাপ্ত তথাকথিত হীরকখণ্ড 
বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। কারণ দেখা গিয়াছে যে, 
এইসকল ঘটিত হীরক-কণিকার যথাযোগ্য প্রতিসরাঙ্ক ও আণবিক সংগঠন 
(atomic structure) নাই| পূর্বে বলা হইয়াছে যে কোনো কোনো 
প্রকারের ইস্পাতে হীরক-কণিকার অস্তিত্ব পাওয়! গিয়াছে। ইহা হইতে 
অমিত হয় যে, ঘটিত হীরক প্রস্তুত করা একেবারে অসম্ভব নাও হইতে 
পারে। তবে আজ পর্যন্ত রাসায়নিক উপায়ে যে তথাকথিত হীরক- 
কণিকা পাওয়া গিয়াছে তাহারা প্রকৃত হীরক হইলেও এত ক্ষুদ্র যে বিশেষ 
কোনো. কাজে লাগানো সম্ভবপর হয় নাই। সেজন্য হীরকের ক্ষেত্রে 
(বিশেষ রত্বের বিষয়ে) বলা যাইতে পারে যে বাজারে ঘটিত হীরক 


পাওয়া যায় না। যাহা আছে উহা প্ৰক্ৃতিজ্জ হীরকখণ্ড অথবা হীরকের 
সম্ধর্মী অন্য,কোনো পদার্থ 


রাসায়নিক গুণ ১৯ 


উন্ধাপিণ্ডের পদার্থের মধ্যে কথনো কখনো হীরক-কণিকা পাওয়া 
গিয়াছে। আমেরিকার ও যুক্তরাষ্ট্রের আরিজোনার (Ariz0na) 
অন্তর্গত ক্যানন ডায়ার্ো (087০ Diaট]০) নামক স্থানে পতিত 
লৌহ উল্ধাপিণ্ডের পদার্থে হীরকের অস্তিত্ব সত্যই পাওয়া গিয়াছে। 
রাশিয়ার পেঞ্জা (9০5৭) নামক স্থানের অন্তর্গত নৌভো উরেই (3০০০ 
Urei) এবং চিলির 'কর্কোট (C০০০) নামক স্থানে পতিত শিলা 
উক্কাপিণ্ডের পদার্থেও হীরকখণ্ডের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে। (উন্ধাপিণ্ড 
__Meteorite, প্রধানত ছুই প্রকারের হইয়! থাকে : লৌহ উদ্ধাপিণ্ড 
Iron meteorite ও শিলা উদ্ধাপিগ Stone meteorite) | 
উন্ধাপিণ্ডের পদার্থে প্রাপ্ত হীরকগুলির বর্ণ ঈষৎ ধূসর বা কৃষ্ণ । 

হীরক প্রধানত দুই প্রকারের হইয়া থাকে : (১) যাহা রত্ব হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়; ইহার মূল্য অধিক ও ইহাতে রত্বের উপযুক্ত গুণ থাকা 
দরকার (২) রত্বব্যতীত অন্ঠান্ত কার্যে যেসকল হীরক ব্যবহৃত হয়; 
রত্বের উপযোগী ইহার সকলগুণ না থাকায় রত্ব হিসাবে ইহাদের আদর 
নাই, কিন্তু কঠোরত| গুণের জন্যই উহাদের ব্যবহার হয়। এইসকল 
ব্যবহারের উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। দ্বিতীয়শ্রেণীর হীরকের মধ্যে 
আছে অগ্রীতিকর বর্ণবিশিষ্ট হীরক, বিশেষ করিয়া ধূসর বর্ণের বোট; 
রুষ্ণ বর্ণের কাবনেডো ও গোল গোল বালা (bas) | 

বাৎসরিক সংগৃহীত হীরকের প্রায় ৯ অংশ (মুল্যে কিন্তু ষ্ট অংশ 
মাত্র) শিল্পাদির কার্ষে ব্যবহৃত হয় ও বাকী অংশ ত্র হিসাবে বিক্রীত 
হয়। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে হীরকের ব্যবহার আরও বুদ্ধি 
পাইয়াছে। হীরক লইয়| বহু গব্ষণাও চলিতেছে। নোবেল পুরস্কার 
প্রাপ্ত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক শ্রীচন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমনের হীরক বিষয়ে 
গবেষণা বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। 


ত হীরকের কথা 
আসল ও নকল হীরক 


হীরক ক্রয়কালে অজ্ঞতাবশত অনেককেই অনেক সময় প্রতারিত 
হইতে হয়। এজন্য নকল পদার্থ হইতে আসল হীরককে চিনিয়। লইবার 
বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হইতেছে । রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় চুনি ও 
নীলার মত ঘটিত হীরক আজও বাজারে বাহির হয় নাই। 
হীরকথণ্ডের সহিত সাধারণত শ্বেত গোমেদ (White Zircon). 
শ্বেত কুরুবিন্দ (White Corundum— প্রধানতঃ ঘটিত), পোখরাজ 
(T০pPaz), বিশেষ প্রকার কীচ (2835 অথবা Strass বলে), স্ফটিক 
(Rock crystal), সৌগদ্ধিক (ঘটিত) এবং রুটাইল (ঘটিত)-_ইহাদেরই 
ভ্রম হইতে পারে। এইগুলির সহিত পূর্বোক্ত ডাবলেট অথবা টিপলেট 
হীরকখগ্ুকেও ধরিতে হইবে, কারণ ইহা দ্বারাও প্রকৃত হীরকের নামে 
ক্রেতাকে প্রতারিত করা যাইতে পারে। * 

হীরকের দ্যুতি, বর্ণ বৈচিত্র্য, কঠোরতা, অন্ুপ্রভা, আপেক্ষিক গুরুত্ব 
ও প্রতিসরাঙ্ক পরীক্ষা করিলে ইহার বৈশিষ্ট্য অনায়াসেই ধরা পড়ে । 
তাহা ছাড়া পূর্বোক্ত রঞ্রনরশ্মির পরীক্ষা হীরকরত্র চিনিবার একটি 
উপায়। 

রত্রথগুকে লইয়া নিম্নলিখিত পরীক্ষা করা উচিত । 

১। ইহার হৈরিকছ্যতি (adamantine lustre) আছে কিনা, 
অর্থাৎ ইহা! বিশেষভাবে দীপ্তিমান কিনা । 

২। ইহার কঠোরতা M০৮5 এর মাপনীতে ১৮ কিনা, এক টুকরা 
ঘটিত চুনি অথবা নীলার উপর ইহার সাহাধ্যে দাগ কাটিলে 
করকর শব্দ শোনা যাইবে এবং চুনির (বা নীলার) উপর দাগ 

. কাটা হইবে। এই কাটাদাগ বিবর্ধক পরকলার (magnifying 
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1575) সাহায্যে দেখিলে আরও প্রকট মনে হইবে। 
এর মাপনীতে চুনি বা নীলার কঠোরতা৷ কম-__ন মাত্র) 
ইহার রামধনুর বর্ণ বৈচিত্র্য (281050৬0993) ও আগুনের 
ঝলকানি (8০) আছে কি না। 

ইহার পার্শ্ব বিশেষ ভাবে মন্থণ কিনা। 

ইহার মধ্যে আলোকরশ্মির পুরা প্রতিফলন হয় কিনা। 
রত্বখণ্ডের টেবল্‌ পল্‌কে কোনো আলোক উৎসের সম্মুখে 
ধরিলে পশ্চাতের কোনো আলোক প্রায় দেখা যাইবে না। 
ইহার প্রতিসরাহ্ম অধিক কিনা। প্রতিসরাঙ্ক নির্ণয়ের জন্য 
কতকগুলি তরল পদার্থের প্রস্ত (50 পাওয়া যায়। উহাতে 
ডুবাইয়া প্রতিসরাঙ্ক (প্রকৃত কিম্বা আপেক্ষিক) নির্ণয় কর! 
যাইতে পারে। প্রতিসরাঙ্ক-মানযন্ত্রের (refractometer) 
সাহায্যেও উহা নির্ণয় করা যায়। তবে এ বিষয়ে অন্থুবিধা 
এই যে, রত্রথণ্ড ও এ যন্ত্রের মধ্যে ঠিকমত সংযোগ না হওয়ার 
জন্য প্রকৃত প্রতিসরাঙ্ক পাওয়| যায় না। তবুও উহা হইতে 
যে ফল পাওয়া বায় তাহা দ্বারা হীরককে সনাক্ত করা সম্ভব । 
হীরকখণ্ডের উপর পার্শ্বে লক্ষ্য করিলে মনে হইবে যে অপর 
দিকের পার্শ্ব যেন উচু । 

সুর্যালোক, রঞ্জনরশ্মি, অতি বেগুনী আলো প্রভৃতির সাহায্যে 
রত্বথণ্ডের অন্থপ্রভা পাওয়া যায় কিনা। হীরকের ত্বন্থপ্রভা 
প্রসিদ্ধ । 

ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩৫২ কিনা । আপেক্ষিক গুরুত্ব 
নির্ণয়ক তরল পদার্থের প্রস্ত পাওয়া যায়। তাহাতে ডুবাইয়া 
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তরল পদার্থের মধ্যে নিমজ্জিত অবস্থায় রত্রখণ্ড ভাসিতে 
থাকিবে তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব এবং রত্ুখণ্ডের আপেক্ষিক 
গুরুত্ব একই হইবে। 

রঞ্রনরশ্মির সাহায্যে ফটো! তুলিলে ইহাকে স্বচ্ছ দেখায় 
কিনা। হীরক রঞ্চনরশ্মির নিকট স্বচ্ছ। অতএব হীরক- 
খণ্ডের কোনো! ফটো রপ্তনরশ্মির সাহায্যে পাওয়া যাইবে না। 
শিলা বা মণিকের পরীক্ষার জন্য যে বিশেষ প্রকারের অণুবীক্ষণ 
যন্ত্র (০৮০5৪০০০০) পাওয়া যায় উহার নিকল (ni০০]) 
নামক অংশ দুইটি তি্যক (০0552) করিয়া হীরককে লক্ষ্য 
করিলে দেখা যাইবে যে হীরকসহ সমগ্র দৃশুক্ষেত্রই কৃষ্ণ বর্ণ 
হইয়াছে। অণুবীক্ষণের দৃশ্যমঞ্চটিকে (microscopic stage) 
সম্পূর্ণ একবার ঘুরাইয়া দিলেও হীরককে কু বর্ণেরই 
দেখাইবে। k 

হীরকের দ্বিপ্রতিসরণ (double refraction) নাই । বিবধক 
পরকলার সাহায্যে হীরক রত্ববণ্ডের উপর-পার্শ্বের মধ্য দিয় 
নীচের পার্শ্বগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে দুইটি পার্শ্বের 
মধ্যবর্তী কোনো রেখার দ্রিত্বভাব মনে হয় না__ একটি রেখা 
বলিয়াই মনে হয়। যেসকল মণিকের দ্বিপ্রতিরণ আছে 
তাহাদের ক্ষেত্রে এইরূপ পরীক্ষায় ও রেখাকে দুইটি রেখা 
বলিয়া মনে হইবে৷ 


কোনো-না-কোনো বিষয়ে পূর্বোক্ত ছয়টি মণিক (শ্বেত গোমেদ_ 
ঘটিত রুটাইল) হীরকের সমতুল্য হইলেও সকল পরীক্ষা, করা হইলে 
আসল হীরকের আপন বৈশিষ্ট্য প্রকট হইয়া পড়ে ও প্রকৃত হীরককে 
নকল রত্ব হইতে চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে । 
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১. হীরক ও শ্বেত গোমেদ 
নিকটগুণ__ 
(১) উভয়ই সমবর্ণের ও স্বচ্ছ হইতে পারে । 
(২) মস্ুণতা প্রায় এক হইতে পারে । 
(৩) বর্ণ বৈচিত্র্য ও আলোর ঝলকানি উভয়েরই থাকিতে পারে । 
(৪) সাধারণ প্রতিসরাঙ্ক-মানযন্ত্রে হীরকের প্রতিসরাঙ্ক ১৮ 
পাওয়া যাইবে । ইহার কারণ উপযুক্ত মাধ্যমের অভাবে যন্ত্র ও 
রত্বখণ্ডের মধ্যে প্রকৃত সংযোগ হয় না। শ্বেত গোমেদের 
প্রতিসরাঙ্ক ১৯-এর অধিক হওয়ায় উভয়ের মধ্যে প্রতিসরাঙ্গ 
বিষয়ে ভ্রম হইতে পারে । উভয়ই বিশেষ দীপ্তিমান। 
এইসকল আপাত সাদৃশ্যের জন্য সিংহল হইতে প্রাপ্ত শ্বেত গৌমেদকে 
মাতুর! বা মাতারা হীরক বলা হয় । 
পার্থক্য-_ 
(১) হীরকের কঠোরতা অধিক-__ ১০, গোমেদের কম_ ৭ই। 
(২) হীরকের আপেক্ষিক গুরুত্ব কম; হীরকের ৩৫২, গৌমেদের ৪৬৯) 
(৩) হীরকের প্রতিসরাঙ্ক ২:৪২, গোমেদের ১'৪৩ হইতে ১-৯৯। 
উপযুক্ত তরল মাধ্যমে ডুবাইয়া এই প্রতিসরাঞ্ধের পার্থক্য 
প্রত্যক্ষ কর! যাইতে পারে । 
- (৪) হীরকের দ্বিপ্রতিদরণ নাই, গোমেদের আছে। 
(৫) রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে পরীক্ষা । এই রশ্মিতে হীরক স্বচ্ছ, 
গোমেদ স্বচ্ছ নহে। 
২. হীরক ও শ্বেত কুরুবিন্দ 
নিকট গুণ 
(১) উভয়ই সমবর্ণের ও স্বচ্ছ হইতে পারে। 


না হীরকের কথা 


(২) উভয়ই বেশ উজ্জল। 
(৩) উভয়ের পার্শ্বই বেশ মহুণ হইতে পারে | 
(৪) উভয়ই বেশ কঠোর । | 
পার্থক্য 
(১) হীরকের দীপ্তি কুরুবিন্দের অপেক্ষা বেশি । 
(২) হীরকের প্রতিসরাঙ্ধ অধিক। হীরকের ২:৪২, কুরুবিন্দের 
১৭৬ । 
(৩) হীরকের ন্যায় কুরুবিন্দের আলোর ঝলকানি ও বর্ণ বৈচিত্র্য 
নাই। 
(৪) হীরকের দ্বিপ্রতিসরণ নাই, কুরুবিন্দের আছে। 
(৫) হীরকের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩:৫২, কুরুবিন্দের ৩'৯৯। 
(৬) হীরকের কঠোরতা ১০, কুরুবিন্দের ৯ 
শ্বেত কুরুবিন্দ সাধারণত প্রকৃতিজ হয় না। ইহাকে রাসায়নিক 
উপায়ে ঘটিত অবস্থায় প্রস্তুত করা হয়। ঘটিত কুরুবিন্নে বক্ররেখা, 
বুদ্ধদ প্রভৃতি বিবর্ধক পরকলার সাহায্যে দেখা যাইতে পারে। 
. হীরককে ঘটিত অবস্থায় পাওয়া যায় না বলিয়া এইসকল দ্বারাও 
হীরককে পৃথক করা যাইতে পারে। 


৩, হীরক ও পোখরাজ 
নিকটগুণ__ 
(১) উভয়ই স্বচ্ছ ও প্রায় সমবর্ণের হইতে পাবে। 
(২) উভয়ই বেশ উজ্জল ও মুস্ণ গাত্রযুক্ত হইতে পারে । 


(৩) উভয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিকটবর্তী হীরকের ৩৫২, 
পোখরাজের ৩:৫৬ 


আসল ও নকল হীরক ২৫ 


পার্থক্য-_ 
(১) পোখরাজ প্রায় সময়ই ঈষৎ পীতবর্ণের হইয়া থাকে । 


(২) পোখরাজের দীপ্তি কম। 
(৩) হীরকের প্রতিসরাঙ্ক ২:৪২, পোখরাজের ৯৬৩। 
(9) পোখরাজে বর্ণ বৈচিত্র্য ও আলোর ঝলকানি পাওয়া যায় না। 
(৫) হীরকের কঠোরত| ১০, পোথরাজের ৮। 
(৬) হীরকের দ্বিপ্রতিসরণ নাই, পোখরাজের আছে। 
৪. হীরক ও কাচ 


নিকটগুণ_ 
(১) উভয়ই সমবর্ণের ও স্বচ্ছ হইতে পারে। 
(২) সীদকমিশ্রিত কাচখণ্ড আলোর ঝলকানি দেখাইতে পারে। 
(৩) কাচের আপেক্ষিক গুরুত্ব হীরকের সমান করা যাইতে পারে । 
(৪) উভয়েরই দ্বিপ্রতিসরণ নাই । 


পার্থক্য 
(১) হীরকের কঠোরতা ১০, কাচের ৫২ 


(২) হীরকের দীপ্তি বেশি । 

(৩) কাচখণ্ড_ তত মন্থণ নহে । বিশেষ করিয়া কিছু পুরাতন 
হইলে বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণার সংঘাতে কাচ অমস্থণ হইয়া পড়ে। 

(৪) অপুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে কাচের মধ্যে কখনো কখনো বুদ্ধ, 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

(৫) রঞ্চনরশ্মির নিকট হীরক স্বচ্ছ, কিন্ত কাচ তাহা নহে। 

(৬) কাচখণ্ড স্পর্শে হীরক অপেক্ষা কম শীতল মনে হইবে । 

৫. হীরক ও স্ফটিক: - 
নিকটগুণ_ 
(১) উভয়ই সমবর্ণের ও স্বচ্ছ হইতে পারে। 


ইউ হীরকের কথা | 


পার্থক্য 
(১) হীরকের কঠোরতা ১০, স্কটিকের ৭। 
(২) স্ফটিকের দীপ্তি হীরকের অপেক্ষা কম। 
(৩) হীরকের প্রতিদরাহ্ক ২:৪২, স্কটিকের ১:৫৫ । 
(9) হীরকের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩৫২, স্কটিকের ২৬৫ । 
(৫) হীরকের বর্ণ বৈচিত্র্য ও আলোর ঝলকানি স্কটিকে নাই। 
৬, হীরক ও শ্বেত সৌগন্ধিক (ঘটিত) 
নিকটগুণ_ 
(১) উভয়ই সমবৰ্ণের ও স্বচ্ছ হইতে পারে। 
(২) উভয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব যথেষ্ট অধিক । 
(৩) উভয়ের দিপ্রতিসরণ নাই। 
(৪) উভয়ের আলোর ঝলকানি থাকিতে পারে। 
পার্থক্য 
(১) হীরকের কঠোরতা ১০১ সৌগদ্ধিকের ৮। 
(২) উহাদের প্রতিপরাহ্ক পৃথক। হীরকের ২:৪২, সৌগন্ধিকের 
১৭২। 
(৩) হীরকের দীপ্চি অধিক। 
(৪) হীরকের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩৫২, সৌগদ্ধিকের ৬৬৩ | 
(৫) ঘটিত সৌগন্ধিকে বুদ ও বক্ররেখা পাওয়া যাইতে পারে। 
হীরকে তাহার সম্ভাবনা নাই। ১ 
৭. হীরকও রুটাইল 
নিকট গুণ 
(১) ঘটিত রুটাইল হীরকের ন্যায় স্বচ্ছ ও বর্ণহীন হইতে পারে । 
(২) কুটাইলে হীরকের মত দ্যুতি থাকিতে পারে। এই লাদৃশ্ঠের 
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জন্য ঘটিত রুটাইলকে রাসায়নিক হীরক (chemical 
diamond) বলা হয়। 

পাৰ্থক্য 

(১) হীরকের কঠোরতা ১০, রুটাইলের ৬ হইতে ৬ই। 

(২) রুটাইলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৪:২, হীরকের ৩:৫২ | 

(৩) রুটাইলের প্রতিসরাঙ্ক ২'৬ হইতে ২:৯১ হীরকের ২:৪২ । 

(৪) রগুনরশ্মির পরীক্ষায় হীরক স্বচ্ছ, রুটাইল তাহা নহে। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত হীরক প্রধানত ভারতবর্ষ 
হইতেই পাওয়া যাইত। সামান্ত কিছু বোনিও (প্রধানত পটিয়ানক 
Pantianak শহর ) হইতে আসিত। ভারতীয় হীরক শিল্প আনুমানিক 
খৃন্টপূৰ্ব যষ্ঠ শতাব্দী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে ব্রাজিলে 
হীরক আবিষ্কার হইবার পর হইতেই ভারতীয় হীরক শিল্পের বিশেষ 
ক্ষতি হয়। দক্ষিণ-আফ্রিকায় হীরক ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
ভারতীয় হীরক শিল্প কোনোক্রমে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত জীবিত ছিল। 
বর্তমানে পৃথিবীর হীরকের শতকরা ৯৫ ভাগ দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে 
আলিয়া থাকে । ভারতবর্ষে এখন আর তত হীরক উত্তোলিত ও 
সংগৃহীত হয় না। বর্তমানে সমগ্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে সংগৃহীত হীরকের 
মুল্য এক লক্ষ টাকার কম হইবে, কিন্ত বাহির হইতে আমদানী কর! 
হাঁরকের মূল্য এক কোটি টাকার অধিক। 

কোটিল্যের অর্থশান্্র, শুক্রনীতি, বৃহৎসংহিতা, গরুড়পুরাণ প্রভৃতি 
প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে হীরক ও অন্ঠান্য রত্বাদির বিষয়ে উল্লেখ আছে। 
তাহা ছাড়া জ্যোতিবশান্ত্রে ও আয়ুর্বেদেও হীরকের উল্লেখ আছে। 
বিদেশে গ্রীক থিওফ্রেন্টীস (Ihe০চ॥rastus), রোমক সলিনাঁস 
(Solinus), গ্রিনি (Pliny) প্রভৃতির লেখায় বত্বাদির বিষয়ে উল্লেখ 


২৮ হীরকের কথা 


দেখা বায়। প্রিনির হিস্টবিয়া নেচারালিস (Historia Naturalis) 
গ্রন্থে যে ব্রিন্টল হীরক (Bristol Diamond) বা বাক্সটন হীরক 
(Buxton Diamond) -এর উল্লেখ আছে উহা প্ররুত পক্ষে স্ফটিক। 
দ্বাদশ শতাব্দীতে লেখা মহম্মদ বিন মননুরের রচিত রত্ববিষয়ে একটা 
পুস্তক দেখা যায়। প্রায় সকল দেশেই বত্বাদির ব্যবহারের বহু পুরাতন 
উল্লেখ ও নিদর্শন পাওয়া যায়। 

ভারতে পৌরাণিক গল্প প্রচলিত আছে যে, রাক্ষসরাজ রাবণের 
রাজধানী লঙ্কার উপর দিয়! গমন কালে এক দৈত্যকে রাবণ ক্রোধব্খত 
আল্লাঘাতে হত্যা করেন। বহু অংশে কতিত হইয়া এই দৈত্যের দেহ 
রাবণগঙ্গা নামক নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়। এই দৈত্যের দেহাংশ হইতে 
রত্বাদির উৎপত্তি হইয়াছে । তাহার অস্থি হইতে হীরক, রক্তবিন্দু হইতে 
চুনি, সবুজ পিত্তাশর হইতে পান্না ও শুত্রদন্ত হইতে মুক্তার সৃষ্টি হইয়াছে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দক্ষিণ-ভারতের রাবণগঞ্জার 
তীরবর্তী রত্বপুরম্‌ নামক স্থানটি কয়েক প্রকার রত্ব ও উপরত্বের জন্য 
বিখ্যাত এবং রত্বাদির প্রাপ্রিস্থান বলিয়াই এই স্থানের নাম রত্বপুরম্‌ 
হইয়াছে। 

বিদেশীদের মধ্যে ভারতীয় হীরকশিল্পের বিবরণ সর্বপ্রথম পতুগীজ 
গাগিয়া দ্য ওটা (Garcia de Orta) ১৫৬৫ খৃন্টাব্দে প্রদান করেন। 
বিখ্যাত ফরাসী পরিব্রাজক, মণিকার ও বণিক টাভানিয়ে (Tavernier) 
ভারতীয় হীরক সম্পদের এক গৌরবময় বিবরণ দিয়া গিয়াছেন। তিনি 
১৬৩৮ হইতে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে থাকিয়া এই বিবরণ লিখিয়া 
যান। 

ভারতবর্ষে হীরক সাধারণত নদীতীরবর্তী স্থানেই পাওয়া যায়। 
দক্ষিণ-ভারতের পেন্সার নদীর তীরে কুদ্দাপা, কুষণ নদীর তীরে কঙ্গুল ও 
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কৌলার এবং উড়িষ্যায় মহানদীর তীরে সম্বলপুর ও বুন্দেলখণ্ডের পান্না 
নামক স্থানে হীরক পাওয়া যাইত। বিহারের পাঁলামৌ জেলায় শঙ্খ 
ও কোয়েল নদীর বালুতে, মহীশূরের অনন্তপুর, মাদ্রীজের বেলারি 
প্রভৃতি স্থানে হীরক পাওয়া বাইত। মধ্যভারতে পান্নার নামকরা খনি 
শহিদান। পান্না ছাড়া মধ্যভারতে চারখড়ি, বিজাওয়ার, কোটি, 
পাখার, কাছার, অজয়গড়, বরমুণ্ডা, প্রভৃতি স্থানগুলি হইতে হীরক 
পাওয়া যাইত । দক্ষিণ-ভারতে হীরক ব্যবসায়ের কেন্দ্র ছিল গোলকুণ্ডা । 
দক্ষিণ-ভারত হইতে কয়েকটি জগদিখ্যাত হীরকখণ্ড পাওয়া গিয়াছে। 
পান্নার হীরক দক্ষিণ-আফ্রিকার হীরক হইতে দীপ্থিতে অধিক উজ্জল । 
ভারতে এইমকল স্থানে আজকাল আর তত হীরক পাওয়া যায় না। 
দক্ষিণ-ভারতের ও মধ্য প্রদেশের হীরকপ্রাপ্তিস্থানগুলিতে আজকাল আর 
বিশেষ কাজ হয় না। তবুও প্রবল বারিবর্ষণের পর নদীর বালুতে 
হীরকথণ্ড কখনো! কখনো জলক্রোতে বাহিত হইয়া আসে। 

ভারতের বিন্ধ্য যুগের শিলার (Vindhyan rocks) অন্তর্গত 
কংগ্লোমারেট (০০904199০8০) জাতীয় শিলার মধ্যে হীরকখগ্গুলিকে 
প্রোথিত অবস্থায় পাওয়া যায়। বনগণপলী দক্ষিণ-ভারতে হীরকবাহী 
শিলাস্তর। ব্নগণপলীর স্তর ও বি্ধ্যযুগের শিল! সমসাময়িক। মধ্য- 
ভারতের হীরক-খনিগুলি বিদ্ধ্যপর্বতের শিলাঞ্চলে অবস্থিত । উহার 
অন্তবতী কংগ্নোমারেট শিলা হইতে হীরকখণ্ড সংগৃহীত হয়। দক্ষিণ- 
ভারতের অনন্তপুর জেলার অন্তর্গত বগ্রকারুর নামক স্থানে হীরককে 
মূল আগ্নেয় শিলার পাওয়া গিয়াছে । দক্ষিণ-আফ্রিকার কিম্বালণইট 


॥ শিলার সহিত উহার আপাত সাদৃশ্য থাকিলেও উহারা বিভিন্ন প্রকারের 


শিলা। পান্না অঞ্চলে মাজগাওয়ান নামক স্থানে একটি শিলানলের 
(০০k pipe) অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে। 
৩ 


রি হীরকের কথা 


পান্না অঞ্চলে আজও কিছু কিছু হীরক সংগ্রহের কাজ হইয়া থাকে। 
পূর্বের ন্যায় এখনও এই স্থানে প্রধানত অত্যন্ত পুরাতন পদ্ধতিতেই কাজ 
হইয়া! থাকে। পান্না অঞ্চলের কংগ্নোমীরেট শিলাকে স্থানীয় ভাষায় 
মুড্ডা বলে। এই শিলাকে খুজিতে গিয়া স্থানে স্থানে একটি গর্ত করিতে 
হয়। এই গর্ভগুলির ব্যান ১৫ হইতে ৪০ ফুট এবং গভীরতা প্রায় ৭০ 
ফুট পর্যন্ত হইয়া! থাকে । মুড্ডার শিলা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া উহা খনন - 
করা অত্যন্ত ছুরহ। সেজন্য প্রথমে এ শিলার স্তরের পর কাষ্ঠখণ্ড 
রাখিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। এই প্রকারে তাপের পরিবর্তন 
দ্বারা শিলার মধ্যে ফাটল ধরানো হয়। পরে এসকল ফাটল ধরিয়া 
শিলাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এইরপে প্রাপ্ত খিলাখগুগুলিকে খনি হইতে 
উপরে উঠাইয়া৷ আনিয়া ছোট ছোট গর্ভের মধ্যে স্তপীকুত করা হয়। 
পরে এই স্তুপের উপর ক্রমাগত পিটাইয়া খিলাখগুগুলিকে আবশ্তক-মত 
কষুত্রীকারে আনা! হয়। অতঃপর এই গুলিকে বীধানে। গর্ভে ফেলিয়া জল 
দ্বারা ধৌত করা হয়। বিভিন্ন গর্তে ক্ধেকবার ধৌত করিয়া যখন 
মুড্ডার শিলা সম্পূর্ণরূপে মৃত্তিকাশূহ্য হইয়া উঠে তখন এইগুলিকে 
পরিদ্ষার জমির উপর রাখিয়া উহ| হইতে হীরকখণ্ড খুঁজিয়া বাহির করা 
হয়। একবার হীরকসংগ্রহের পর পুনরায় ও শিলা খগ্ডগুলিকে বিছাইয়া 
হীরক সংগ্রহ করা হয়। অতঃপর বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও দালাল মারফত 
এগুলি বিদেশে কাটিবার ও পালিশ করিবার জন্য পাঠানো হয়। 

বর্তমানে পান্নাতে Panna Diamond Muining Syndicate 
Ltd নামক একটি হীরকব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কাজ করিতেছে। এই 
প্রতিষ্ঠানটি দক্ষিণ-আক্রিকার ধরনে যন্ত্রপাতির সাহায্যে আধুনিক 
প্রক্রিয়ায় কাজ শুরু করিয়াছে। সম্প্রতি (১৯৫৪ সালে) তিনজন 
রুশ বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞরপে পান্নার এইসকল স্থান দেখিয়া গিয়াছেন 


অর্ুলফ ৩১ 


ও হীরকসংগ্রহের ব্যাপারে তাহাদের মত জানাইয়! গিয়াছেন। পারায় 
হীরকের অস্তিত্বের পরিমাণ সন্তোষজনক বলিয়াই মনে হয়। 

এইবার কয়েকটি বিখ্যাত ভারতীয় হীরকখণ্ডের কথা বলিব। 
প্রাচীন কালের যাবতীয় হীরকই ভারতবর্ষ হইতে পাওয়! গিয়াছে.। 
এইসকল হীরকখণ্ডের অনেকের পশ্চাতে চিত্তাকর্ষক এঁতিহাপিক গল্প 
প্রচলিত আছে। ইহাদের কতকগুলির পয়া ও দুই-একটির অপয়া রত্ন 
হিসাবে নাম বহিয়াছে। 

ভারতে প্রাপ্ত হীরকের মধ্যে গ্রেট মোগল (Great Mogul) 
নামক হীরক খণ্ডই বুহত্তম। উহার ওজন প্রথম অবস্থায় ছিল ৭৮৭ 
ক্যারাট (ইংরেজী)। আমীর জুমলা উহ| শাহজাহানকে উপহার 
দেন। আওরবরজেবের সময়ে কোনো ভিনিসীয় মণিকার উহাকে ‘রোজ 
কাট” (Rose ০০৫) ধরনে কাটিয়া ২৪০ ক্যারাটের এক হীরক খণ্ড 
বাহির করে। কথিত আছে যে ইহাতে আওরঙ্গজেব এতদূর ক্রুদ্ধ 
হইয়াছিলেন যে, তিনি মণিকারকে রত্ব কাঁটিবার জন্য পারিশ্রমিক তো 
দেনই নাই, উপরস্ত এ মণিকারকে দশ হাজার টাক! জরিমানা করিয়া- 
ছিলেন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে টাভানিয়ের বিবরণের পর ইহার আর 
কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না। 


অরলফ-_- Orloff 


মহীশূরের শ্রীর্ধমের এক বিগ্রহের নেত্র হইতে এক ফরাসী সৈন্য 
কর্তৃক উহা অপহৃত হয়। সৈন্যটি জাহাজে পলায়ন করিবার সময় 
জাহাজের প্রধান চালক উহাকে হস্তগত করে। পরে রাজপুত্র অরলফ 
(Prince Orloff) আমন্টার্ডাম হইতে ইহাকে ৯০০০০ পাউণ্ডে ক্রয় 
করিয়া কুশ সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় কাথারিনকে (Catharine [[) উপহার 


৩২ হীরকের কথা 


প্রদান করেন। উহা! ভূতপূর্ব জারদের রাজদণ্ডের মণি ছিল। ইহার 
ওজন ১৯৭৮ ক্যারাট (ইং) ও বর্ণ ঈষৎ পীত। ইহাও রোজ কাট 
ধরনে কতিত রত্গণ্ড। 

পিট বা রিজেন্ট__ Pit or Regent 

১৭০১ খৃষ্টাব্দে ইহাকে মাদ্রাজের অন্তর্গত পাশিয়াল (Pari৭1) খনি 

হইতে পাওয়া যায়। তৎকালীন মাদ্রাজের ব্রিটিশাংশের (Fort St. 
Ge০rge) শাসনকর্তা উইলিয়ম পিট (William 210) ইহাকে ২০৪০০ 
পাউণ্ড মূল্যে ক্রয় করেন। সেজন্য উহার অন্যতম নাম পিট। তিনি 
উহাকে সুদক্ষ মণিকার দ্বারা কাটান। ইহাতে তাহার ব্যয় হয় ৫০০০ 
পাউণ্ড। প্রায় ছুই বংসর ধরিয়া এই হীরকখণ্ডকে কাটার কাজ 
চলিয়াছিল। প্রথম অবস্থায় ইহার ওজন ছিল ৪১০ ক্যারাঁট। ব্রিলিয়ান্ট 
ধরনে কতিত হইবার পর ইহার ওজন দাঁড়ায় ১৩৬৯ ক্যারাট। ১৭১৭ 
খৃষ্টাব্দে পিট ইহাকে ফ্রান্সের রিজেন্ট অরলিন্দের ডিউকের (Duke of 
0215275) নিকট ৮০০০০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রয় করেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে 
ফরাদী বিপ্লবের সময় উহা অপন্থত হয়। পরে তঙ্করেরা উহাকে ফেরত 
দেয়। উহা এখন ফ্রান্সের লুভর জাদুঘরের (Luvre Museum) 
এপোলো গ্যালারিতে (Apollo Gallery) রক্ষিত আছে। উহার 
বতমান মূল্য ৪৮০০০০ পাউণ্ড। 

কোহিনুর Kohi-Noor 

পৃথিবীর যাবতীয় হীরক রত্রের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও 

বিখ্যাত হীরক। কথিত আছে যে প্রথম অবস্থায় ইহার ওজন ছিল 
৭৯৩ ক্যারাট (মেট্রিক )। পরে ইহাকে কিছুটা কাটিয়া ১৯১ মেট্রিক 
ক্যারাটে ( ১৮৬ ইং ক্যারাট ) আনা হয়। দক্ষিণভারতের কোলারের 
খনি হইতে ইহাকে সম্ভবত পাওয়| যায়। ১৩০৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহার 


কোহিনুর ৩৩ 


ইতিহাস পাওয়া যায়। ইহার পূর্বের বিশেষ কোনো নির্ভরযোগ্য 
ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে অনেকে মনে করেন যে, মহাভারতের 
যুগে বণিত যে স্তমন্তক মণির কথা শোনা যায় উহাই কোহিনুরের পূর্বের 
নাম। স্তমন্তক মণি সম্বন্ধে জানা যায় যে, যছুবংশীয় রাজা সত্রাজিতের 
এই মণিটি ছিল। সত্রীজিৎ উহা পরে নিজ ভ্রাতা প্রসেনজিৎকে দান 
করেন। প্রসেনজিৎ একবার মুগয়ায় যাইয়া কোনো এক সিংহ কর্তৃক 
নিহত হন। পরে জান্ববান সিংহকে বধ করিয়া মণিটিকে সংগ্রহ করে। 
শ্রীরুষ্ণ মণিটিকে একদা প্রশংসা করায় সত্রীজিতের ধারণা জন্মে যে, 
শীকুফই এ মণি চুরি করিয়াছেন। নিজের অপবাদ দূর করিবার জন্য 
শ্রীকৃষ্ণ মণিটির খোজ লইতে থাকেন এবং জাম্ববানের নিকট উহা আছে 
জানিয়া তাহাকে পরাজিত করিয়া মণিটি উদ্ধার করেন ও সত্রাজিংকে 
উহা ফেরত দেন। ইহাতে সত্রীজিৎ অত্যন্ত গ্রীত হইয়া নিজ কন্যা 
সত্যভামাকে শ্রীক্বষ্ণের সহিত বিবাহ দেন এবং এ বিবাহে মণিটি 
শ্ীকুষ্ণকে উপহার দেন। 

পৌরাণিক হইতে এঁতিহাপিক যুগে আসিলে আমরা সবপ্রথম 
উহাকে মালবের হিন্দু রাজার অধিকারে দেখিতে পাই। আলাউদ্দিন 
খিলিজী পরে ইহাকে অধিকার করেন। অতঃপর ইহা গোয়ালিয়ররাঁজ 
বিক্রমাদিত্যের হস্তগত হয়। তাহার নিকট হইতে হুমায়ুন ইহা পান। 
অপর মতে বলা হয় যে, বাবর ইহা আগ্রা হইতে লাভ করেন। 
শাহজাহানের আমলে ইহা মযুরসিংহাসনে সন্নিবিষ্ট ছিল। মোগল 
যুগের প্রায় শেষে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদিরশাহ দিল্লী লুন করেন। 
তদানীন্তন মোগল সম্রাট মহম্মহ শাহ্‌ এই মণিটি রক্ষার জন্য উহা স্বীয় 
উষ্ণীষের মধ্যে লুকাইস্জা রাখেন, কিন্তু নাদিরশাহ একজন রাজনটার 
সাহায্যে ইহা জানিয়া লইতে সমর্থ হন। সাক্ষাৎকালে নাদিরশীহ 


৩৪ হীরকের কথা 


বলিলেন, “আন্থন, আমরা বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ আমাদের উফ্ণীষ 
পরস্পরকে উপহার দিই।” পরাজিত মহম্মদ শাহের পক্ষে এ অনুরোধ 
প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব ছিল না। স্থতরাং নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও তিনি 
তাহার উষ্ণীষটি নাদিরশাহের হস্তে উঠাইয়া দিতে বাধ্য হন। নাদির- 
শাহ উষ্ঠীষটি পাইবা মাত্রই উহ! মহম্মদ শাহের সম্মুথেই ছিন্ন ভিন্ন 
করিয়া উহার মধ্য হইতে মণিটি বাহির করিয়া ফেলেন। ইহা দেখিয়া 
গভীর ছুঃখের সহিত মহম্মদশাহ আর্তনাদ করিয়া বলিয়া উঠেন, "ও 
কোহিহুর-_ হায় জ্যোতির পর্বত» তখন হইতেই ইহার নাম কোহিনুর 
চলিতেছে। নাদিরশাহ নিহত হইলে উহা কাবুলাধিপতি আহম্মদ শাহ 
দুরানীর হস্তে যায়। পরে আহম্মদ শাহের এক বংশধর জামান শাহের 
হস্তে ইহা আসে। জামান শাহের এক ভ্রাতা তাহাকে অন্ধ করিয়া 
. কারাগারে নিক্ষেপ করেন কিন্তু জামান শাহ কৌশলে মণিটি কারাগার- 
কক্ষের দেওয়ালে পুতিয়া রাখেন। কিছুদিন পরে দেওয়াল পরিষ্কার 
করিবার সময় একজন ভৃত্য উহা দেখিতে পাইয়! তদানীন্তন কাবুলরাজ 
শাহন্থজাকে উহা প্রদান করে। আরও পরে শাহস্বজাকে তাহার ভ্রাতা 
রাজ্য হইতে বিতাড়িত করায় তিনি পাগ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের 
আতিথ্য গ্রহণ করেন। রণজিৎ সিংহ শাহস্থজাকে ভরণপোষণের জন্য 
জায়গীর দান করেন। বিনিময়ে শাহনুজা ১৮১৬ খৃন্টাব্দে কোহি্ঠরটি 
রণজিৎ গিংহকে উপহার দান করেন। শেষজীবনে রণজিৎ সিংহ দীর্ঘ 
রোগভোগ করেন। ইহাতে তিনি মণিটি কোনো হিন্দু মন্দিরে দান 
করিবেন স্থির করেন। দানের পূর্বেই তাহার মৃত্যু হয়। পরবর্তী 
দলীপ সিংহের নাবালক অবস্থায় ও দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের পর তদানীন্তন 
পাঞ্জাবের ব্রিটিশ শাসনকতর্ণ ডালহাউসী ক্ষতিপূরণের মধ্যে ইহাকে 
হস্তগত করেন। ইহা ১৮৪৯ খুস্টান্দের কথা ১৮৫০ খুস্টাবে ঈস্ট ইণ্ডিয়া 


হোপ ৩৫ 


কোম্পানি কোহিস্থুরটি সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে প্রদান করেন। ৯৮৬২ 
খৃষ্টাব্দে উহাকে কাটিয়া ১০৬১ ইংরেজি ক্যারাটে (১২৮৯ মেটি,ক 
ক্যারাট ) আনা হয়। বত নানে ইহা ব্রিটিশ রাজমুকুটের অন্যতম রত্ব। 


হোপ-__ Hope 


পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ নীলাভ হীরক। কোলারের আকর হইতে 
ইহাকে পাওয়া যায়। ইহার ওজন ৪৪৫ ক্যারাট (ইং)। টমাস 
হোপের (10507085770) রত্বমূহের অন্যতম বলিয়া ইহার নাম 
হোপ হইয়াছে । দুঃখ ও দুর্ভাগ্য দায়ক হিসাবে ইহার অপবাদ আছে। 
১৬০২ খৃষ্টাব্দে টাভানিয়ে ইহাকে ভারত হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া যান। 
তখন ইহার ওজন ছিল ৬৭ ক্যারাট (ইং)। পরে কতিত হইয়া 
ইহার ওজন দাড়ায় ৪৪৫ ক্যারাট (ইং)। টাভানিয়ে উহাকে ফরামী 
সম্রাট যোড়শ লুইয়ের (1,০41 XV) নিকট বিক্রয় করেন। রত্বটির 
সহিত ছুর্ভাগ্যও টাভানিয়েকে অন্থসরণ করে। টাভানিয়ে অশেষ কষ্ট 
পাইয়া রাশিয়ায় মারা যান। যোড়শ লুইকে ফরাদী বিপ্লবে ফাসিতে 
প্রাণ ত্যাগ করিতে হয়। এই ফরাসী বিপ্লবের সময় রত্বটি অপহৃত 
হয়। পরে উহা আমস্টার্ডামের কোনো মণিকারের কাছে যায়। তাহার 
পুত্র মণিটিকে চুরি করিয়া বে'লিউ (Beaulieu) নামক একজন 
ফরানীকে বিক্রত্ন করে। মণিকারপুত্রটি আত্মহত্যা করে। বোলিউ 
উহাকে যেদিন বিক্রয় করেন সেইদিনই মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপর 
উহা হোপের হস্তে পড়ে। হোপের পৌত্র অর্থাভাবে রত্ুটি কোনো 
আমেরিকান ধনীকে বিক্রয় করেন। অতঃপর কয়েক হাত ঘুরিবার 
পর একজন রুশ রাজপুত্র কোনো এক মহিলার জন্য উহা ক্রয় করেন। 
পরে এ রাজপুত্র মহিলাটিকে নিজেই হত্যা করেন এবং নিজে জনতার 


হীরকের কথা 


হস্তে নিহত হন। অতঃপর মন্থারাইডস্‌ (Montharides) নামক 
একজন গ্রীক বণিক উহা ক্রয় করিয়া তুর্কা সুলতানের নিকট বিক্রয় 
করেন। বণিকটি উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া মারা যান। সুলতান 
তাহার বেগমকে উহা উপহার দেন কিন্ত নিজেই বেগমকে পিস্তলদারা 
হত্যা করেন। অবশেষে ম্যাকলীন (সaclean) নামক একজন ধনী 
আমেরিকান সংবাদপত্র-ব্যবসায়ী উহাকে ক্রয় করেন। কিছুদিনের 
মধ্যেই তাহার শিশুপুত্র মোটরচাপা পড়িয়া মারা যায়। মিসেস 
ম্যাকলীন উহা! বিক্রয়ের চেষ্টা করিতেছিলেন কিন্ত কেহই এই অশুভ 

বত্রটিকে ক্রয় করিতে অগ্রসর হইতেছিল না । 
অন্যান্য বিখ্যাত ভারতীয় হীরক বত্রের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য বরোদার গাইকোয়াড়ের সম্পত্তি আকবর শাহ (৭১ ইং ক্যারাট ) 
ও এন্প্রে ইউজেনি (Empress Eugenie—৫১ ইং ক্যারাট ) 
পারশ্ঠের, শাহের দরিয়া-ই-নুর (১৮৬ ইং ক্যারাট । মাস্বীলীনের__ 
112505150৩-- মতে এই আয়তাকার হীরকখণ্ড এবং ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে 
গোলকুপ্ডায় টাভানিয়ে যে আয়তাকার হীরকখণ্ড দেখিয়াছিলেন__ 
উহারা অভিন্ন ) ও তাজিমা ( ১৪৬ ইং ক্যারাট), নিজামের পতি 
মি 
L ’ গজন মুকুটমণি ডেসডেন গ্রীণ 


(Dresden Green—se ইং ক্যারাট) 
২ । অস্থিয়া রাতে [ণি 
ফ্লোরেণ্টাইন (Florentine— ye EE 


৩২ ইং ক্যারাট)। চাভারয়ের 
বিবরণে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার অন্য নাম অস্রিয়ান_ 
Austrian বা গ্ৰা ডিউক অব 


টাঙ্কানি (Gra 
— (Grand Duke of 
oo পাশা অফ ইজিপ্ট (Pasha of 1285. ৪* ইং ক্যারাট) 
হোয়াইট সাক্সন (White Saxon— spe 


ইংব্যারাট), স্টার অফ এটি 


স্টার অব দি সাউথ ৩৭ 


(Star 0f Este—২৫'২৭ ইং ক্যারাট), রুশ মুকুটমণি মুন অফ দি 
মাউণ্টেন্স, (Moon of the Mountains ইহা নাদির শাহ কতৃক 
লুষ্ঠিত হয়), সান্দি (3৭০০7১ ৫৩:৭৫ ইং ক্যারাট; অনেক হাত 
ঘুরিয়! ইহা পুনরায় ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছে ) ইত্যাদি 
১৭২১ খৃষ্টাব্দে ব্রাজিলে হীরক আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে ভারতীয় 
হীরক শিল্প প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়। ব্রাজিলের মাইনাস গেরিস (Mina5 
Geraes) ও বাহিয়া (Bahia) নামক প্রদেশঘয়েই প্রধানত: হীরক 
পাওয়া যায়। উক্ত প্রদেশের অন্তর্গত নদীর বালু ও পললে হীরকখণ্ড 
পাওয়া যায়। এই সকল হীরকবাহী পদার্থকে ধুইয়া হীরকখণ্ডকে 
গ্রহ করা হয়। ব্রাজিলে হীরক সংগ্রহের পদ্ধতি অতি পুরাতন। 
১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পৰ্যন্ত প্রধানত: ব্রাজিলই পৃথিবীর বাজারে হীরক সরবরাহ 
করিত। বর্তমানে ব্রাজিল হইতে বিশেষ রত্ব হীরক আসে না। 

, ব্রাজিলে প্রাপ্ত হীরকথণ্ডের মধ্যে ভার্গাস ( Var৪as ) প্রধান। 
১৯৩৮ খৃন্টাব্দে মাইনান গেরিসের অন্তর্গত প্যাট্রোপিনিও (Patrocinio) 
নামক স্থানে ইহাকে পাওয়া যায়। প্রথম অবস্থায় ইহার ওজন ছিল 
৭২৬৬ মেটিক ক্যারাট। পরে ইহাকে কাটিয়া ২৯টি হীরক খণ্ড 
বাহির করা হয়। বর্তমানে এইগুলি হ্যারি উইনস্টন (Harry Winston) 
নামক একজন আমেরিকাবাসীর সম্পতি। 


স্টার অব দি সাউথ_— Star of the South 


১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইহাকে পাওয়া যায় । প্রথম অবস্থায় ইহার ওজন ছিল 
২৫৪'৫ ইং ক্যারাট। পরে ইহাকে বত্রিলিয়াণ্ট ধরনে কাটিয়া ১২৫৫ 
ইং ক্যারাটের এক হীরকথণ্ড বাহির করা হয়। বরোদার গাইকোয়াড় 
ইহাকে ৮০০০০ পাউণ্ড মূল্যে ক্রয় করেন । 


৩৮ হীরকের কথা 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ভাল্‌ (V৭৭]), 
অরেঞ্জ (0278০) প্রভৃতি নদীর তীর হইতে কয়েকখণ্ড হীরক পাওয়া 
যাওয়ায়, এ অঞ্চলে পূৰ্ণোদ্যমে হীরক সংগ্রহ চলিতে থাকে । আফ্রিকার 
প্রথম হীরক আবিকার সম্বন্ধে জানা যাঁর যে, জন ওরিলী (John 
0” Reilly) নামক একজন উটপাখী-শিকারী একদা এক বুওর 
কষকের ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ কৃষকের ছেলেরা! 
কয়েকখণ্ড পাথর লইয়া খেলা করিতেছিল। গুলিকে মুল্যবান মনে 
ক্রিয়া তিনি উহার একটি চাহিয়া লন। ১৮৬৭ খুস্টাবে ডাঃ আথার- 
স্টোন (Dr. Atherstone) উহাকে পরীক্ষা করিরা দেখেন যে, 
প্রকৃতপক্ষে উহ একথণ্ড হীরক। 

পূর্বোক্ত ভাল্‌, অরেঞ্জ প্রভৃতি নদীর বালু হইতেই প্রথম প্রথম 
হীরক সংগ্রহ চলিত। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত কিম্বালির আকর 
আবিষ্কৃত হয়। বর্তমানে ইহাই পৃথিবীর প্রধান হীরকশিল্প কেন্দ্র। 
কিন্বালি অঞ্চলে প্রথম প্রথম নদীর বালু ও পলল হইতে হীরক সংগ্রহ 
হইত। পরে নীচের দিকে খুঁড়িতে খুঁড়িতে দেখা গেল যে নীচের 
পীত মৃত্তিকা (Yellow Ground) ও আরও নীচের নীল মৃত্তিকা 
ও (Blue Ground) হীরক সম্পদে বিশেষ সমুদ্ধ। বর্তমানে 
কি্বালি খনিতে প্রধানত এই নীল মৃত্তিকা হইতেই হীরক পাওয়া যায় 
কিন্বালির হীরকবাহী শিলার আকুতি আগ্নেয়গিরির নলের ন্তায়। 
প্রথম প্রথম নীল মৃত্তিকা খনন করিয়া উপরে আনিয়া ফেলিয়া রাখা 
হইত। বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে আনিয়া উহ! আপনা আপনিই বিচ্ণ 
ও বিভরীর্ঘ হইয়া যাইত। তখন উহা হইতে হীরকথণ্ড সংগ্রহ করা 
হইত। বতমানে গভীর খননের দ্বারা যে হীরকবাহী কিন্বার্লাইট 
শিলাখণ্ড তুলিয়া আনা হয় উহাকে প্রথমে চূর্ণ ও ধৌত করা হয়। 


স্টার অব দি সাউথ ৩৯ 


পরে শ্রীজ (8০856) মাখানো পাতের উপর দিয়া হীরকপহ শিলা 
খণ্ডগুলিকে গড়াইয়া দেওয়া হয়। হীরকখগ্ুগুলি গ্রীজ পদার্থে 
আটকাইয়া যায় কিন্তু শিলাখণ্ডগুলি গড়াইয়া যায়। এইরূপে হীরক 
খণ্ডগুলিকে পৃথক করা হয়। বর্তমানে কিন্বার্সির খনিগুলিতে ৩৬০০ 
ফুটের অধিক নিয্নে খনন কার্য চলিতেছে। কিন্বালণইট শিলার মধ্যে 
হীরকের সহিত একপ্রকার লাল রঙের তামড়ি (6৭7০8) পাওয়া 
যায়। উহা কেপচুনি (Cape Ruby) নামে বাজারে উপরত্ব 
হিসাবে বিক্রীত হয়। কিহ্বালিতে অনেকগুলি দল হীরকসংগ্রহের 
জন্য খননকার্ধে ব্যাপৃত: ছিল, কিন্তু পরে সিদিল রোডের (০6০ 
১০৫০১) প্রচেষ্টায় এইগুলি একত্রিত হইয়া দি বষার্স কঙ্গলিডেটেড 
মাইন্স লিমিটেড (De Beers Consolidated Mines Ltd.) 
নামক একটি খনন সম্প্রদায় গঠন করিয়া কার্য করিতেছে। ইহাদের 
পাচটি বিখ্যাত হীরকের খনি আছে: (১) কিছ্বালি (Kimberley), 
(২) দি বিয়া (De Beer), (৩) ওয়েসেন্টন (Wesselton), 
(ও) বুটেফটিন (Bultfontein) ও (৫) ডুটইটস্প্যান (Dutoitspan) I 

দক্ষিণ-আফ্রিকার অন্ান্ত বিখ্যাত হীরকখনিগুলির মধ্যে ্রা্সভালের 
(Transvaal) প্রীমিয়ার (Premier) খনি অন্ততম। ইহার আয়তন 
৮০ একর ও সেদিন পর্যন্ত ইহাই পৃথিবীর বৃহত্তম হীরকখনি ছিল। 
বর্তমানে টাজানাইকার (Tanganyika) মোয়াড়ুই (Mwadui) খনিই 
পৃথিবীর বৃহত্তম হীরকখনি। ১৪৪১ খৃষ্টাব্দে কানাডার ভুবিদ্‌ 
(Geologist) ডাঃ গর্ডন উইলিয়াম্পন্‌ (Dr. Gordon Williamson) 
ইহাকে আবিষ্কার করেন। অরেঞ্র ফ্রি স্টেটের (Orange Free 
Sate) জাগাস্ষণটটিন (Jagersfontein) আফ্রিকার আর-একটি 
বিখ্যাত হীরকখনি। নু 


৪০ হীরকের কথা 


আফ্রিকার নদীর বালু ও পলল হইতেই আজকাল অধিক হীরক 
গ্রহ করা হইতেছে। বেলজিয়ান কঙ্গোর (Belgian Congo) 
িকাপা (7541-25), ফরাসী নৈরক্ষিক আফ্রিকার (French 
Equatorial Africa) হটিসঙ্গ (Hautesangba) ও লোবায়ি 
(L০baye ), ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা, এক্রোলা 
(45015 ), দিয়েরা লিওন ( Sierra Leone ), স্বর্ণ উপকূল (Gold 
০০৭১০), লাইবেরিয়া (5৮৮৭ ) প্রভৃতি স্থান হইতেও এইরূপভাবে 
হীরক সংগ্রহ কর! হয়। 

ভারতবর্ষ, ব্রাজিল ও আফ্রিকা ছাড়া পৃথিবীর আর যেসকল স্থানে 
হীরক পাওয়া যায় তাহার মধ্যে দক্ষিণ-আমেরিকার ব্রিটিশ গায়ান৷ 
(British Guiana), অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েল্স্‌ (New 
South Wales), দক্ষিণ-আমেরিকার ভেনিজুয়েলা (Venezuela ), 
সোভিয়েট রাশিয়া (উরাল পর্বত অঞ্চল হইতে) ও আমেরিকার যুক্ত 
রাষ্ট্রের আর্কান্সাস্‌ (৮৪৭5) উল্লেখযোগ্য । আমেরিকার যুক্ত 
রাষ্ট্রের জিয়া (350818) উত্তর ক্যারোলিনা (North Caro- 
lina) প্রভৃতি স্থানের নদীর বালু ও হিমবাহের ( ৪০1) শিলা ও 
মৃত্তিকাতে হীরকখণ্ড সময় সময় পাওয়া! যায়। 

আফ্রিকাতে প্রাপ্ত হীরকখণ্ডের মধ্যে সর্বপ্রধান হইতেছে কুলিনান 
(Cullinun) | ১৯০৫ খুষ্টাব্বের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে ট্রান্স- 
ভালের গ্রীমিয়ার খনিতে ইহাকে পাওয়া যায়। প্রথম অবস্থায় ইহার 
ওজন ছিল ৩০২৫-৭৫ ইং ক্যারাট (৩১০৬ মেটিক ক্যারাট ) এবং ইহাই 
পৃথিবীর বৃহত্তম হীরকখণ্ড। ইহাকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে, ইহা 
আরও বৃহৎ কোনো হীরকখণ্ডের অংশ হইবে। দক্ষিণ-আফ্রিকার ট্রান্স- 
ভাল্‌ সরকার উহাকে দেড়লক্ষ পাউণ্ড মূল্যে ক্রয় করিয়া ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে 


স্টার অব দি সাউথ . ৪১ 


(তদানীন্তন ব্রিটিশ সম্ৰাট) সপ্তম এডোয়ার্ডের জন্মদিনে তাহাকে উপহার 
প্রদান করেন। ১৯০৮ খৃন্টাব্দে আমস্টার্ডামের “আসার আ্যাও কোম্পানি, 
(Asscher & Co.) ইহাকে ত্রিলিয়াণ্ট ধরনে কাটিয়া ১০৫টি হীরক 
খণ্ড বাহির করে। ইহাদের চারটি বেশ বৃহদাকার পাঁচটি মধ্যমাকার এবং 
বাকীগুলি ক্ষুদ্রাকার রত্ব। প্রথম চারিটির ওজন যথাক্রমে ৫১৬৫ ইং 
ক্যারাট (৫৩০২ মেটিক ক্যারাট), ৩,৯'৩ ইং ক্যারাট (৩১৭৪ মেটি.ক 
ক্যারাট), ৯২ ইং ক্যারাট ও ৬২ ইং ক্যারাট। কতিত বত্বগুলির 
(১০৫টর ) ওজন ১০৬৩ মেটিক ক্যারাট অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৬৫:৭৫ 
ভাগ বাদ পড়িয়াছে। প্রথম দুইটি বর্তমানে পৃথিবীতে সর্ব বৃহৎ 
ব্রিলিয়াণ্ট ধরনে কাটা হীরক রত্ব। ইহাদের প্রথমটির নাম স্টার অফ 
আফ্রিকা (50৮ ০৫ Aria ) অথবা ১নং কুলিনান ( Cullinun 
N০0. 1. ) এবং দ্বিতীয়টর নাম ২নং কুলিনান (Cullinun No. 2) 
প্রথমটি জল বিন্দুর আকারের আর দ্বিতীয়টি আয়তাকার । বতমানে 
ও গুলি ব্রিটিশ রাজের মুকুটমণি। 

ট্রান্সভালের অপর বিখ্যাত হীরকথণ্ডের নাম যঙ্কার (Jonker) 
১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জাঙ্গু়ারী তারিখে ইহাকে জে. যঙ্কার (J. Jonker) 
্ান্সভালের ইলাগুস্ফ্টিন (91515690217) নামক স্থানে লাভ 
করেন। ১৯৩৫ খুস্টান্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের হ্যারি উইনস্টন ইহাকে 
দেড়লক্ষ পাউণ্ড মূল্যে ডায়মণ্ড কর্পোরেশনের (Diamond Corpora- 
8০০ [.4.) নিকট হইতে ক্রয় করেন। তিনি ইহাকে কাটাইয়া 
১২টি রত্ব লাভ করেন। প্রথম অবস্থায় যঙ্ধারের ওজন ছিল ৭২৬ মেটিক 
ক্যারাট। উহা হইতে যে বৃহত্তমটি পাওয়া যায় তাহার ওজন ৯৪২৯ 
মেটিক ক্যারাট। ইহাকে পরে আবার কাটাইয়া ১২৫'৩ মেটিক 
ক্যারাটের একটি রত্ব পাওয়া যায়। 


৪২ হীরকের কথা 


স্টার অফ সাউথ আফ্রিকা Star 02 South Africa 

ইহাকে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে অরেঞ্জ নদীর তীর হইতে পাওয়া যায়। তখন 
ইহার ওজন ছিল ৮৩'৫ ইং ক্যারাট । উহাকে আল” অফ ডাডলি (Ear! 
০£ Dudley) ২৫০০০ পাউণ্ড মূল্যে ক্ৰয় করেন । সেজন্য ইহার অন্ত নাম 
ডাডলি। উহাকে কাটাইয়া ৪৬৫ ইং ক্যারাটের একটি রত্ন পাওয়া 
যায় । 
এক্সেলসিয়র__ Excelsior 

ইহাকে ১৮৯৩ খৃন্টাব্দে জাগার্দফটিনে পাওয়া যায়। প্রথমে ইহার 
ওজন ছিল ৯৬৯৫ ইং ক্যারাট (৯৯৫৩ মেটিংক ক্যারাট)। ইহাকে 
কাটিয়া ১০টি বৃহৎ রত্ব বাহির করা হয়। ইহা পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহৎ 
হীরক রত্ব। 


জুবিলী-_ Jubilee 

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ইহাকে জাগার্সক্টিনে পাওয়া যায়। প্রথমে ইহার 
ওজন ছিল ৬৩৪ ইং ক্যারাট (৬৫০৮ মেটিক ক্যারাট)। পরে ইহাকে 
কাটিয়া ২৩৯ ইং ক্যারাটের (২৪৫৩ মেটিক ক্যারাট) একটি রত 
পাওয়া যায়। 
টিফানী-_ Tiffany 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের টিফানী কোম্পানির সম্পত্তি বলিয়া ইহার 
নাম এইরূপ হইয়াছে। কিছ্বালিতে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ইহাকে পাওয়া যায়। 
ইহার ওজন ১২৫৫ ক্যারাট (১২৮৫ মেটিক ক্যারাট)। 
পোর্টার রোডস্‌-_ Porter Rhodes 

কিদ্বালিতে ইহাকে পাওয়া যায়। ইহার ওজন ১৫০ ইং ক্যারাট। 


লিবারেটর ৪৩ 

ভক্টোরিয়া__ Victoria 

৪৫৭৫ ইং ক্যারাটের হীরকখণ্ডকে কাটিয়া ১৮০ ইং ক্যারাটের এই 
বত্বুটি পাওয়া যায়। হায়দ্রাবাদের নিজাম ইহাকে ৪লক্ষ পাউণ্ড মূল্যে 
ক্রয় করেন। 

সিয়েরা লিওনে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে একটি ৫৩২ মেটি.ক ক্যারাটের 
ও ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে একটি ৭৭* মেটি.ক ক্যারাটের হীরকথণ্ড পাওয়া 
গিয়াছে। 
লিবারেটর-__ Liberator 

ইহার প্রাথমিক ওজন ছিল ১৫৫ মেটি,ক ক্যারাট। ভেনিজুয়েলা 
ইহাকে পাওয়া যায়। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে যুক্ত রাষ্ট্রের হারি উইনস্টন 
ইহাকে ক্রয় করেন। ইহ| হইতে ৪টি রত্ব পাওয়া যায়। বৃহত্তমটি 
৩৯৮ মেটি.ক ক্যারাটের। 


বিশ্বিদ্যাসংগ্রহ 
॥ ১৩৫০ বৈশাখ হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে॥ : 
প্রতি গ্রন্থ আট আনা 


১। সাহিত্যের স্বরূপ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চতুর্থ মু্রণ 

২। কুটিরশিল্প ॥ শ্রীরবাজশেখর বস । চতুর্থ নুদ্রণ 

৩। ভারতের সংস্কৃতি ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী | চতুর্থ মুদ্রণ 
*৪। বাংলার ব্রত ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৃতীয় মুত্র 

*৫ | জগদীশচন্দ্ৰের আবিষ্কার ॥ গরীচারুচন্দ্র ভষ্টাচাব। তৃতীয় মুদ্রণ 

৬। মায়াবাদ ॥ মহামহোপাধ্যায় গ্রমথনাথ তর্কভূষণ। তৃতীয় মুদ্রণ 

৭। ভারতের খনিজ ॥ শ্রীরাজশেখর বন্দু । তৃতীয় মুদ্রণ 

*৮। বিশ্বের উপাদান ॥ শ্রীচারুচন্দ্র ভক্টাচাধ। তৃতীয় মুদ্রণ 

৯। হিন্দু রসায়নী বিদ্যা ॥ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। দ্বিতীয় মরণ 
*১০। নক্ষত্র-পরিচয় ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত। তৃতীয় মুদ্রণ 
*১১। শারীরবৃত্ত ॥ ডক্টর রুজেক্দ্রকুমীর পাল। তৃতীয় দুত্রণ 

১২। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ 
*১৩। বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ ৷ শ্রীপ্রিয়বারগরন রায় । তৃতীয় মুদ্রণ 

১৪। আমুর্বেদ-পরিচয় ॥ মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন। দ্বিতীয় নুদ্রণ 
৯৫। বঙ্গীয় নাট্যশালা ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | তৃতীয় মুদ্রণ 
*১৬। রঞ্তনরব্য ॥ ডক্টর ছুঃখহরণ চক্রবর্তী । দ্বিতীয় মুদ্রণ 

১৭। জমি ও চাষ ॥ ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
১৮। যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প ॥ ডক্টর কুদরত-এ-খুদা। দ্বিতীয় মুদ্রণ 
১৯। বায়তের কথা ॥ প্রমথ চৌধুরী । দ্বিতীয় মূতরণ 

২০। জমির মালিক ॥ শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত 

২১। বাংলার চাষী ॥ শ্রীশান্থিপ্রির বস্তু | দ্বিতীয় ুদ্রণ 

২২। বাংলার রায়ত ও জমিদার ॥ ডক্টর শচীন সেন। দ্বিতীয় মুত্রণ 
২৩। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ৷ শ্রীঅনাথনাথ বস্তু | তৃতীয় মুদ্রণ 

২৪। দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি ৷ শরীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য | দ্বিতীয় মুদ্রণ 


২৫। বেদান্ত-দর্শন ॥ ডক্টর রমা চৌধুরী | দ্বিতীয় মুত্রণ 
৬ * সচিত্র 


২৬ 


৷ যৌগ-পরিচয় ॥ ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার । দ্বিতীয় নুদ্রণ 


২৭। রপায়নের ব্যবহার ॥ ডক্টর সর্বাণীসহার় গুহনরকার | দ্বিতীয় মুত্র 


২৮ 
২৯ 
৩৩০ 
৩১ 


৩২ 


৩৩ | 


৩৪ 


1 রমনের আবিফার ॥ ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
| ভারতের বনজ ॥ শ্রীসত্যেন্্রকুমার বন্ধু । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
৷ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস ॥ রমেশচন্দ্র দত্ত 

| ধনবিভ্ঞান ॥ শ্রীভবতোষ দত্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ 

। শিল্পকথা ! শ্রীনন্দলাল বন্ু। দ্বিতীয় মুদ্ৰণ 

বাংল! সাময়িক সাহিত্য ॥ ব্ৰজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
| মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ ॥ ্রীরজনীকান্ত গুহ 


*৩৫। বেতার ॥ ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর ৷ দ্বিতীয় মুদ্রণ 
৩৬। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ॥ শরীবিমলচন্দ্র সিংহ 
৩৭। হিন্দু সংগীত ॥ প্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী 
৩৮। প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা ॥ শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল 
৩৯। কীর্তন ॥ অধ্যাপক ভ্রীগেন্দ্রনাথ মিত্র 


#৪০ 


| বিশ্বের ইতিকথা ॥ শ্রীস্থশোভন দত্ত 


৪১। ভারতীয় সাধনার এক্য ॥ ডক্টর শশিত্ষণ দাশগুপ্ত দ্বিতীয় মুদ্রণ 
৪২। বাংলার সাধনা ॥ ।শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শান্্ী। দ্বিতীয় মুদ্রণ 
৪৩। বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ ॥ ডক্টর নীহাররঞ্চন রায় 


88 
৪৫ 
৯৪৬ 
৪৭ 
৪৮ 
#89 
৫০ 


| মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন 

| নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ধ 

| প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা ॥ ডক্টর মনোমোহন ঘোষ 
সংস্কৃত সাহিত্যের কথ! ॥ শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী 
৷ অভিব্যক্তি ৷ এৰরথীন্দ্রনাথ,ঠাকুর 

হিন্দু জ্যোতিবিদ্য৷ ॥ ডক্টর স্ুকুমাররঞ্চন দাশ 

ন্যায়দশন ॥ শ্রীস্খময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ শাত্বী 


৫১। আমাদের অদৃশ্য শক্র ॥ ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


৫২ 
৫৩ 
৫৪ 
#৫৫ 


গ্রীক দর্শন ॥ শ্রীশ্ুভব্রত রায় চৌধুরী 
আধুনিক চীন ॥ থান যুন শান 
| প্রাচীন বাংলার গৌরব ॥ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাঁদ শান্্ী 


নভোরশ্মি ॥ ডক্টর স্থুকুমারচন্দ্র সরকার 
* সচিত্র 


৫৬। আধুনিক ঘুরোগীর দর্শন ॥ শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
*৫৭। ভারতের বনৌষধি ॥ ডক্টর অপীমা চট্টোপাধ্যায় 
৫৮। উপনিবদ্‌॥ মহামহোপাধ্যায় ্রীবিধুশেখর শান্তী 
৫৯ শিশুর মন ॥ ডক্টর স্থখেনলাল ব্রহ্মচারী । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
৬০। প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদ্বিদ্যা।॥ ডক্টর গিরিজা প্রসন্ন মজুমদার 
৬১। ভারতশিল্পের যড়ন্গ ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
*৬২। ভারতশিল্পে মৃতি ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
*৬৩। বাংলার নদনদী ॥ ডক্টর নীহার্রঞ্জন রায় 
৬৪। ভারতের অধ্যাত্মবাদ ॥ ডক্টর নলিনীকান্ত ত্র 
৬৫। টাকার বাজার ॥ শ্রীঅতুল সুর 
৬৩। হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন দেন শান্তী 
৬৭। শিক্ষা প্রকল্প ॥ গ্রীযোগেশচন্ত্র রায় বিদ্ধানিধি 
৬৮। ভারতের রাসায়নিক শিল্প ॥ ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস 
*৬৯। দামোদর পরিকল্পনা ॥ ডক্টর চন্দ্রশেখর ঘোষ 
৭:। সাহিত্য-মীমাংসা॥ শ্রীবিষুপদ ভট্টাচার্য 
*৭১। দুরেক্ষণ ॥ শ্রীজিতেন্দ্রন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
৭২। তেল আর ঘি ॥ ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 
৭৩। প্রাচীন বঙ্গনাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান ॥ প্রমথ চৌধুরী 
৭৪। ভারতে হিন্দুমমুসলমানের যুক্ত সাধন! ॥ শ্রীক্ষিতিমৌহন সেন শাপ 
৭৫। বিভক্ত ভারত ॥ প্রীবিনয়েন্্রমোহন চৌধুরী 
৭৬। বাংলার জনশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 
*৭৭। সৌরজগৎ ॥ ডক্টর নিখিলরঞ্জন সেন 
*৭৮। প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন ॥ ডক্টর নীহার্রঞ্রন রায় 
৭৯। ভারত ও মধ্য এশিয়া ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী 
৮*। ভারত ও ইন্দোচীন ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী 
৮১। ভারত ও চীন ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী 
৮২। বৈদিক দেবতা ॥ শ্রবিষুপদ ভট্টাচার্য 
৯৮৩ | বঙ্গসাহিত্যে নারী ॥ ব্রজেন্দ্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
*৮৪। সামগ়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী ॥ ব্রজেন্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


*৮৫ | বাংলার স্ত্রীশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল » 
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৮৬ | 
*৮৭ | 
৮৮ । 
৮৯ । 
৯০ | 
৯১ । 
৯২। 


৯৩। জৈনধর্স॥ শ্রীঅমূলাচন্দ্র সেন 
৯৪। ভাইটামিন ॥ ডক্টর কদ্রেন্্কুমার পাল 
৪৫ । মনশ্ুত্বের গোড়ার কথা ॥ শ্রীনমীরণ চট্টোপাধ্যায় 


৯৬। 
*৯৭ | 
৯৮ | 
৯৯| 
১০০ | 
১০১ | 

*১০২। 
১০৩ | 
১০৪ । 

*১০৫ | 
১০৬। 
১০৭। 
১০৮। 
১০৯। 

1১১21] 

৯১১৯] 
১১২। 
১১৩। 

৯১১৪ | 

৯১১৫ । 


গণিতের রাজ্য ॥ ডক্টর গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় 
বসাঞ্জন ॥ ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 

নাথপন্থ ॥ ডক্টর কল্যাণী মল্লিক 

সরল ন্যায় ॥ শ্রীঅমরেন্্রমোহন ভট্টাচার্য 

খাগ্য-বিশ্লেষণ ॥ ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহ ও শ্রীকালীচরণ সাহা! 
ওড়িয়া সাহিত্য ॥ শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন 

অসমীয়া সাহিত্য ॥ শ্ৰীস্থধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


বাংলার পালপার্বণ ॥ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী 

জাভা ও বলির নৃত্যগীত ॥ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ 
বৌদ্ধধৰ্ম ও সাহিত্য ॥ ডক্টর প্রবোধচন্্ বাগচী 
ধম্মপদ-পরিচয় ॥ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন 

সমবায়নীতি ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

ধন্ছ্বেদ ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 

সিংহলের শিল্প ও সভ্যতা ॥ শ্রমণীক্্রভূৃষণ গুপ্ত 
তন্বকথা ॥ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী 

বাংলার উচ্চশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 

কুইনিন | ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 

গ্রন্থাগার ॥ শ্রীবিমলকুমার দত্ত 

বৈশেষিক দর্শন ॥ প্রীনুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্ঘ শাস্ত্রী 
সৌন্দধ্দর্শন ॥ শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী 

পোগিলেন। শ্রীহীরেন্্রনাথ বস্তু 

কয়লা ৷ শ্রীগৌরগোপাল সরকার 

পেট্রোলিয়ম ॥ শ্রীমৃত্যুঞ্য়প্রসাদ গুহ 

জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 
বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা ॥ শ্রতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় 
ডাকের কাহিনী ॥ শরীনরেন্দ্রনাথ রায় 


হীরকের্‌ এঅমিয়কুমার দত্ত 
রে ৬ স্‌ রা সচিত্র 
রর ক. 
Fe 
ফু a রথ 


জীন্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাংল! উপন্যাস 


শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 
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